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অতিশয় বলবাঁন ছিলেন । কালক্রমে ন্ৃপতির লোকা- 
স্তর প্রাপ্তি হইলে সর্বজ্যেষ্ট শঙ্ক, সিংহাসনে আরোহ 
করিলেন। তৎকনিষ্ট বিক্রমাদিত্য বিদ্যান্ুরীগ নীতি 
পরত। ও শাস্ত্ান্ুশীলন দ্বারা বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন 
তথাপি রাজ্যতোগের লৌতসম্বরণে অসমর্থ হইয়। 
জ্ষ্টের প্রাণসংহার পুর্বাক স্বয়ং রঁজ্যেশ্বর হইলেন 
এবং ক্রমে২ নিজ বাহুবলে সমস্ত দিখিজয় করিয়া লক্ষ 
যৌজনবিস্তীর্ণ জন্ুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নীসে 
অন্ধ গ্রচলিত করিলেন। 
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কিয়দ্দিনীনন্তর রাজা মনে২ বিবেচনা করিজেন 
জগদীশ্বর আমাকে নানা জনপদের অধিপতি করিয়া 
অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তার ভার দিয়াছেন । 
কিন্ত আমি আত্মন্ুখে নিকৃতি হইয়। তাহাদের অৰ- 
স্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না। কেবল অধি- 
কৃতেরদের বিবেচনার উপর নির্তর করিয়া নিশ্চিন্ত 
রহিয়ধছি। তাহার প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিতেছে অন্ততঃ একবারশ ইহার পরীক্ষা কর! 
উচিত। তএৰ আমি প্রচ্ছন্গবেশে দেশভ্রমণ করিয়। 
প্রজাঁগণের অবস্থা! অবলোকন করিব। অনন্তর নিজ 
অচ্ছজ ভতূহিরির হস্তে সমস্ত সামণীজ্যের ভার সমর্পণ 
করিয়। স্বয়ং সন্গ্যাসির বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে 
লশশিলেন । 

উজ্জপ্িনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাক্ষণ বছুকালাবখি 
তপস্যা করিতে ছিলেন। এক দিন তিনি আপন উপাস্য 
দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া আন- 
দেখ দেবতা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আজি আমাকে এই 
ফল দিয়াছেন এবং কহিয়াছেন ইহা ভক্ষণ করিলে 
নর অমর হয়। ব্রীক্গণী শুনিয়। অতিশয় খেদ করিয়। 
কহিলেন হায় অমর হইয়া আর কত কাল এ যন্ত্র] 
তোঁগ করিব। তুমি কি সুখে অমর হইবার অতিলাব 
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কর বুঝিতে পারি না। বরং এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে 
সংসারের ক্রেশ হইতে পরিত্রাণ হয় । | 
গৃহিণীর এইরূপ বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়! ব্রাক্মণ 
কহিলেন আমি ততকীলে না বুঝিয়। দেবতার নিকট 
ফল লইয়ীছি। এক্ষণে তৌমার কথ। শুনিয়! আমার 
চৈতন্য হইল । এখন তুমি যেরূপ কহিবে তাহাই 
করিব। ব্রান্ষণী কহিলেন এই ফল রাঁজ। তত হরিকে 
দিয় ইহার পরিবর্তে পারিতোধিকস্বর্ূপ কিঞ্চিৎ অর্থ 
লইয়া আইস। তাহা হইলে অনায়াসে সংসারযাত্র! 
নির্বাহ করিয়! পরমার্থ সাধনে যত্ব করিতে পারিবে । 
ইহ। শুনিয়। ব্রাক্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হই- 
লেন এবং যথাবিধি আশীর্বীদপ্রয়োগের পর দেব- 
দত্ত ফলের গুণ ব্যাখ্য। ও পুর্বীপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন্‌ 
করিয়া বিনয়পুর্ধক নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি 
এই ফল লইয়। আমাঁকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন । 
আপনি চিরজীবী হইলে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল । রাজ! 
ফল গ্রহণ করিয়া লক্ষমুদ্রীগ্রদানপুর্বক ব্রাক্ষণকে 
বিদীয় করিলেন এবং নিতান্ত স্বৈণতী প্রযুক্ত মনে২ 
বিবেচন! করিলেন যে ব্যক্তির চিরজীবন ও স্থির যৌবন 
হইলে আমি যাবজ্জীবন স্ুখী হইব তাহাঁকেই এই 
কল দেওয়। কর্তব্য। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। 
প্রেয়পী মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন এবং কহি- 
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লেন প্রিয়ে তুমি আমার জীবনসর্ধস্ব এই ফল খাও 
অমর হইবে ও চিরকাল যুবতী থাকিবে। রীজ্জী ফল 
গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীতমনে সভাঁয় প্রত্যাগমন 
করিয়! অমীত্যবর্গের সহিত রাজকার্য্য পর্যালোচন। 
করিতে লাগিলেন । 

এক নগরপাল রীজমহিষীর প্রিয়পাত্র ছিল। তিনি 
এ ফল তাহার হস্তে সমর্গণ করিলেন। কিন্ত নগর- 
পাল এক বাঁরাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিত সে এ 
ফল তাহার হস্তে দিয়া অশেষ প্রকার গুণ বর্ণন 
করিল। বারাক্গনা ফল পাইয়া মনে২ বিবেচনা করিল 
আমি অধমজাঁতি কুক্রিয়৷ দ্বারা উদরপুর্তি করি । 
আমার চিরজীবিনী হওয়া কেবল বিড়স্বনীমীত্র । অত- 
এব এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত। রাজ] চিরজীবী 
হইলে অসংখ্য লৌকের মঙ্গল হইবেক 1 অনন্তর 
রীজার নিকটে গিয়া বিনয়পুর্ধক নিবেদন করিল 
মহারাজ আমি এই এক অপুর্বা ফল পাইয়াছি ইহা! 
ভক্ষণ করিলে নর অম্র হয়। এই ফল আপনকার 
যোগ্য আপনি গ্রহণ করুন । 

রাজা সেই অমরফল বারাঙ্গনার হস্তে দেখিয়। 
বিম্ময়াঁপন্ন হইলেন । কিন্ত তৎ্কালে সে ভীব গোপনে 
রাখিলেন। এবং ফল লইয়] পুরস্কীরপ্রদানপুর্বক তাঁ- 
হাঁকে বিদায় দিয়া ভাঁবিতে লাগিলেন এই ফল রাজ্জীকে 
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দিয়াছি ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল । 
পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা পুর্বাঁপর সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইলেন এবং সংসারের এতি অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়| বিবেচন| করিতে লাগিলেন এই সংসার অতি 
অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে স্থুখের লেশমাত্র নাই । প্রত্যুত 
পরিণামে নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব বৃথা মায়ায় 
মঞ্ধহইয়া আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমেই 
শ্রেয়স্কর নহে । বরং ইহা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে 
গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করি! চরমে পরম পুরু 
যার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে পাঁরিব। 

অন্তঃকরণে এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া অন্তঃপুরে শ্রবে- 
শিয়! রাজা রাঁজ্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সে ফল 
কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন ভক্ষণ করিয়াছি । তখন 
রাজ সাঁতিশয় বিরাগ প্রদর্শনপুর্বক রাণীকে সেই ফল 
দেখাইলেন। রাণী দ্রফিমাত্রে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়। 
রহিলেন কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। রাঁজা 
ততূহরি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া 
এক্ষালনপুর্বাক ফল তক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যাখি- 
কার পরিত্যাগ করিয়! একাকী অরণ্যপ্রবেশপুরঃসর 
যোগ সাধন করিতে লাগিলেন । 

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শুন্য রহিল। দেবরাজ 
উজ্জয়িনীর অরাঁজক সংবাদ প্রাপ্ডিমীত্র এক যক্ষকে 
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দিবারাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্প 
দিনের মধ্যে দেশ বিদেশে এ্রচাঁর হইল রাজা ভতৃহুরি 
রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বন প্রস্থান করিয়াছেন 1 
রাজা বিত্রমাঁদিত্য শরবণমাত্র ব্যগ্রচিন্ত হইয়া স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিনোন। অর্গরাত্র সঘয়ে নগরে প্রবেশ 
করিতেছেন এমত সময়ে নগররক্ষক যক্ষ আসিয় নি- 
যেধ করিয়া কহিল তুই কে কোথায় যাইতেছিস্‌ দাঁড়া 
তোর নাষ কি বল | রীজা কহিলেন আশি বিক্রনা- 
দিত্য আঁপন নগরে যাঁইতেছি। তুই কেকি নিমিজ্তে 
আমাকে রৌধ করিতেছিস্‌ বল । 

যক্ষ কহিল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আঁমাঁকে নগর 
রক্ষার ভার গিয়া পাগাউদ্রছেন। তাহার অহ্চমতি 
ব্যতিরেকে আমি তোনাকে অসময়ে নগরে প্রবেশ 
করিতে দিব না। অগবা যদি তুণি যথার্থ রাজা বিক্র- 
মাঁদিতা হও আশগ্রে আনার সঙ্গে শুদ্ধ কর তবে নগরে 
য্ইতে দিব | রাজা আ্রবএযাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া 
যুদ্ধার্পে প্রস্তত হইলেন। যক্ষও তৎক্ষণাঁৎ প্রস্তৃত 
হইয়া তাহার সন্মুখীন হইল | ঘোঁরতর সংগ্রাম হইতে 
লাখিল। পরিশেষে রাজা যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়। 
তাহার বক্ষঃস্লে আরোহণ করিয়া বসিলেনা তখন 
যক্ষ কহিল মহারাজ তুনি আমাকে পরাঁভব করিয়াছ 
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তোমার এরভাঁব দেখিয়া বুঝিলাধ তুমি যথার্থই রাঁজা 
বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও আষি 
তোমাকে প্রাণদান দিতেছি । 

রাঁজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন তুই বাঁতুল 
নতুবা কি নিমিভ এমত অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিবি। 
তুই আমাকে প্রাণদান কি দিবি আমি মনে করিলে 
এখান তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি। বক্ষ শুনিয়া 
কিঞ্িিৎ হাসা করিয়া কহিল মহীরীজ যাহা কহিতেছ 
যথার্থ বটে । কিন্ত আমি তোমাকে আদম্ন সৃতুযু হইতে 
বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়। শ্রবণ কর 
এবং ভদন্তসারে কার্ধা করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরু- 
দবেগে অথও্ড ভূনগুলে একাঁধিপত্য করিতে পারিবে। 
তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিন্ত হইয়! তাহাকে 
ছখডিয়। দিলেন | যক্ষও ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তি পরি- 
হাঁর করিয়া বিক্রমাদিতাকে সঙ্বোধিয়া অভিপ্রেত উপা- 
খ্যানের উপক্রম করিল । 

মহারাজ শ্রবণ কর। 

ভেগবতী নগরে চন্দ্রভান্ত নামে এক প্রতাপশালী 
অতি বদাঁন্য নরপতি ছিলেন । তিনি এক দিবস ম্গয্সী- 
ভিলাষে কোঁন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন এক 
তপস্বী অধঃশিরাঃ বৃক্ষে লম্বমাঁন ধূমপান করিতেছেন। 
অনেক অস্থুসন্ধানের পর তত্রত্য লৌকমুখে অবগত 
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হইলেন তপস্বী কদাঁপি কাহারও সহিত আলাপ 
করেন না। বহছুকালীবধি একাকী এই তাবে তপস্যা 
করিতেছেন। ফলতঃ সন্্যাসির এইরূপ কঠোর ব্রত 
দর্শনে বিন্ময়াঁপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
পর দিন ষথাঁকাঁলে রীজসভাঁয় অধিষ্ঠান করিয়া! কহি- 
লেন হে অমীত্যবর্গ ও সভীসদগণ আমি গত কল্য 
মৃগয়ায় গিয়া বিপিনমধ্যে এক অন্ত তপস্বী দেখি- 
যাছি। যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে 
তাহাকে লক্ষমুদ্রা পাঁরিতোধিক দিব । 

এই রাঁজবাঁকা নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে এক 
প্রসিদ্ধ বারবনিত। হ্বপতি সমীপে আমিয়। আবেদন 
করিল মহারাজ আজ্ঞা পাইলে আমি এ তপস্বির 
ওরসে পুভ্র জঙ্মাইয়| তাহার স্কন্ধে দিয়া আপনকার 
সতাঁয় আনিতে পারি । রীজ। শুনিয় চমত্কৃত হই- 
লেন এবং তাপসের আনয়নের নিমিত্ত পরম সমাদর 
পুর্বক বারনারীকে বিদীয় করিলেন। সে ভূপালের 
নিয়োগাম্থসারে যোগির আশ্রমে উপস্থিত হইয়! 
দেখিল যোগী যথার্থই ম্দ্রিতনয়ন অধঃশিরাঁঃ বৃক্ষে 
লম্বমান হইয়া ধুমপাঁন করিতেছেন । অত্যন্ত শীর্ণদেহ 
কেহ কৌন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্র্শনে 
বারযোধিৎ সহস]| সন্গযাসির সমাধিতঙ্গ করা অসাধ্য 
জানিয়! সেই আশ্রমের অনতিদ্ভরে এক স্ুশোতন 
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উপবন ও তন্মধ্যে এক সুরম্য হন্দয নির্মাণ করাইল । 
এবং নানা উপায় চিন্তিয়া পরিশেষে যুক্তি পুর্বক 
মৌহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধমপায়ি তপস্থির আস্য 
দেশে প্রদান করিল । তপস্বী রসনাঁসংযোগ দ্বার! 
স্বাঁদগ্রহ করিয়। মিষ্ট বোখ হওয়াতে ক্রমে২ সমুদীয় 
ভক্ষণ করিলেন । বারাঙ্গনা পুনর্বীর দিল। তিনিও 
তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন । 

এই রূপে ক্রমাগত দুই দিবস মোহনভোগ উপ- 
যোগ করিয়। কিঞ্চিৎ সামর্থ্য বোধ হইলে সন্বযাঁসী নেত্র- 
দ্বয় উন্মীলিত করিয়া তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
এবং বাঁরনারীকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে কি অভিপ্রায়ে 
একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করিয়ীছ। 
সে কহিল আমি দেবকন্যা দেবলোকে তপস্যা করি। 
সম্প্রতি সর্ত্যলোকীয় ভীর্থ পর্যটন প্রসঙ্গে পরমপবিত্র 
কম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়। যৌগান্ষ্জান বাসনায় 
এক আশ্রম নিম্মীণ করিয়াছি । নিয়ত তথায় অব- 
স্থতি করি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়া আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহলাভ দ্বারা 
চরিতার্থত। প্রাণ্ড হইলাম। তপস্বী কহিলেন আমি 
তোমার স্ুুশীলতা ও সৌজন্য দেখিয়া পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার সন্দর্শনে আল্মাকে 
চরিতার্থ বৌধ করিতেছি। যেহেতু জন্মান্তরীণ পুণ্য 
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সঞ্চয় ব্যতিরেকে সাধুসফাগম লব্ধ হয় না। যাহ! হউক 
আমি তোমার আশ্রম দর্শনের বাঁসনা করি। যদি 
প্রতিবন্ধক না খাকে ও অতি দুরবর্তী না হয় আমাকে 
তথায় লইয়া চল। 
বারিবিলাসিনী তপস্থির অভ্যর্থন। শুনিয়! কৃতার্থম্মন্য 
ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাহাকে আপন আলয়ে 
লইয়া গেল। এবং অতি যত ও পরম সমাদর পুর$- 
সর নীনীবিধ স্ুস্বাঁদ মিষ্টান্ন ও স্ুরস পানীয় প্রদান 
করিল । তাঁপস বাঁরনারীর কপট জালে বদ্ধ হইয়া তদ্দস্ত 
সমস্ত বস্তু তক্ষণ ও পাঁন করিলেন । এইক্ধপে ক্রমে২ 
ধুমপান পরিত্যাগ প্রর্বক যোঁগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়! 
বারবনিতার সহিত বিষয়বীসনায় কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন । বারাঙ্গন। গতবতী ও দশম মাসে পুক্রবতী 
হইল । এবং কিয়ৎ কাঁল অতীত হইলে পর সন্গ্যাসির 
নিকট নিবেদন করিল মহাশয় প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত 
হইল আমরা অনবরত কেবল বিষয়বাসনায় কালযাঁপন 
করিলাম । এক্ষণে তীর্থযাত্র। দ্বারা দেহ পবিত্র কর! 
উচিত । 
বাঁরবনিতা এইরূপ প্রবঞ্চন। দ্বারা তপস্থিকে সংজ্ঞা- 
শুন্য করিয়| তাহার স্বন্ধে পুত্রপ্রদানপুর্বক রাজধানী 
লইয়া চলিল। ক্রমে২ রাজসভার সঙ্গিধানে উপস্থিত 
হইলে রাজ] চন্দ্রভাঙ্ক বারা্গনাকে দূর হইতে চিনিতে 
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পারিয়। এবং সন্্যাসির ক্কন্ধে পুজ দেখিয়। সামীজিক- 
দিকে কহিলেন দেখদেখ যে বারনারী যোখির আনয়ন 
বিষয়ে প্রতিজ্ঞ করিয়1 গিয়াছিল সে আপন প্রতিজ্ঞা 
পরিপুর্ণ করিয়া আসিতেছে । আমি উহার অসস্ভব 
বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াঁছি । অধিক কি কহিব 
এই বুদ্ধিমতী বাঁরবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্ল- 
বিত ও ফলপুঙ্পে সুশোভিত করিয়াছে । সামাজিকেরা 
কহিল মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন এ সেই 
বারাঁঙ্গনাই বটে। রাজা ও সতাসদগণের এইরূপ 
কথোপকথন শ্রবণে সন্গ্াসির সহসা বোধ সুধাকরের 
উদয় হওয়ীতে মোহান্ধকার নিরস্ত হইল । তখন 
তিনি পুর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া য্পরোনাস্তি 
ক্ষোত প্রীপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারবার খিক্কাবু 
দিয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন ছুরাস্মা চন্দ্রভান্থ এশ্বর্ষ্য 
মদে মত্ত ও ধন্মাধর্্জ্ঞানশ্টন্য হইয়া আমার তপস্যা 
ভ্রংশের নিমিত্ত এই ছুর্তিগীহ মায়াঁজাল বিস্তার 
করিয়াছিল । আমিও অতি অধম ও অবশেক্্িয় 
অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চিরসঞ্চিত 
কশ্মফলে বঞ্চিত হইলাম । অনন্তর ক্রোধে কম্পান্বিত 
কলেবর হইয়া স্কন্বস্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ 
করিয়। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং 
অন্য এক অরণ্য মধ্যে গ্রবেশ পুর্ববক পুর্বাঁপেক্ষাক্স 
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সহঅগুণ মনোযোগ ও দৃঢ়তা সহকারে যোগমাধন 
করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে এ নরেশ্বরের 
মৃত্যু সাধন করিয়। কৃতকার্য হইলেন। 

এইরূপে আঁখ্যায়িকা সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল 
মহারাজ ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি ও রাজা চন্দর- 
তান এবং এ যোগী এই তিন জন এক নগরে এক 
নক্ষত্রে এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তন্মধ্যে তুমি রীজবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। চন্দ্রভাঙ্ 
তৈলিকগৃহে জন্ম লইয়া তৌগবতী নগরীর অধিপতি 
হইয়াছিল । আর যোগ কুস্তকারকুলে উৎপন্ন হইয়া 
যত্বু পূর্বক যোগ সাধন করিয়া চন্দ্রভান্গুর প্রাণবধ 
করিয়াছে এবং তাহাকে বেতাল করিয়া স্মশীনবর্ত্ি 
শিরীষবৃক্ষে ল্বিত করিয়া রাখিয়াছে | এক্ষণে অননা- 
কণ্মা হইয়া কেবল তোমার প্রাণসংহাঁরের উপায় 
দেখিতেছে । ইহাতে কৃতকার্ষ্য হইলেই তাঁহাঁর অন্তীষ্ট 
সিদ্ধ হয়। অতএব যদি তুমি তাহাঁর হস্ত হইভে 
আত্মরক্ষা করিতে পার বহুকাল অকণ্টক রাঁজ্য ভোগ 
করিতে পারিবে । আমি তোমাকে সবিশেষ সকল 
কহিয়াসতর্ক করিয়। দিলাম তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও 
অসাবধান থাঁকিবে না । 

এইরূপ উপদেশ দিয়া বক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল । 
রাজাও শুনিয়। গ্রস্ত ও বিশ্ময়গ্রস্ত হইয়া নালীপ্রকার 
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চিন্তা করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন |. 
দিন প্রভাতে রাজা পুনর্ধার সিংহাসিনোপবিষ্ট ও 
ভুত্যবর্গ ও প্রজীগণ বহুদিনের পর রাঁজদর্শন পাইয়া 
আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইল | রাঁজা বিক্রমাঁদিত্য রাঁজ- 
নীতির অন্থবর্তা হইয়| ব্রীজ্যশাীসন ও খ্রজপালন 
করিতে লাগিলেন । ্‌ 

বিয়দ্দিন পরে শীন্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী আবীফল 
হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন? এবং কলগ্রদদীন 
পূর্বক রাঁজাকে আশীর্বাদ করিয়া কক্ষক্তিত আসন 
পাতিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন । কিয় ক্ষণ 
কথোপকথন করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইযস1 স্গযাসী 
মভা হইতে গ্রস্তান করিলে পর নৃপনতি অন্তগকরণে 
বিবেচন। করিতে লাগিলেন বোঁধ হয় যক্ষ যে সহ্যাসির 
কথা কহিয়্ীছিল এ সেই ব্যন্ভিই হইবেক। যাহা হউক: 
সহসা! এই ফল ক্ষণ কর। উচিত নহে । ননেং এইরূপ 
কল্পন। করিয়া! কোবা ধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন 
তুমি এই ফল যত্রপুর্ধক রাখিবে | সন্যাসী প্রতাহ 
এইরূপে গমনীগমন ও কল প্রদান করিতে লাগিলেন: 

এক দিবস রাজ কতিপয় বয়সা সমভিব্যাহীরে মন্দর। 
সন্দর্শনার্থ গমন টি । এই অবসরে সন্না- 
সীও তথায় উপস্তিত হইস। পুর্ধবষ্ ফল প্রদীনগুক্জীক 
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আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে এঁ ফল ভূপতির 
করতল হইতে ভূতলে পতিত ও তগ্র হওয়াতে তম্মধ্য 
হইতে এক অপুর্ব রত্র নির্গত হইল । রাঁজা ও রাজ- 
বয়স্যগণ  তদীয় প্রভা দর্শনে চমত্রুত হইলেন । রাজা 
যৌগিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি কি নি- 
মিত্তে আমাকে এই রত্বু দিলেন । 

যোগী কহিলেন মহারাঁজ রাজা গুরু জ্যোতির্বিদ 
ও বৈদ্যের নিকট রিক্তহস্তে যাইতে শাস্ত্রে নিষেধ 
আছে। অতএব আমি এই ফল লইয়। অসিয়াছিলীম। 
আর এক রত্বের কথা কি কহিতেছেন আমি প্রতিদিন 
অঠপনীকে যে২ ফল দিয়াছি নকলের মধ্যেই এতাঁদশ 
এক২ রত্ব আছে । তখন রাজা! কোষাধ্যক্ষকে ডাঁকা- 
ইয়া কহিলেন তোমাঁকে যত গ্রীফল রাখিতে দিয়াছি 
সম্দয় উপস্থিত কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশান্থ- 
সারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। রাজ! প্রত্যেক ফল 
ভাঙজিয়। সকলের মধ্যেই এক এক রত্ব দেখিয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন। এবং ততক্ষণ রাঁজসভায় আগ- 
মন গুর্ধক এক রত্বুপরীক্ষক ভাকাইয়। রত্বের পরীক্ষা 
করিতে আঁজ্ঞ। দিয়া কহিলেন এই অসার সংসারে 
ধর্মই সার পদার্থ । পরলোকযাত্র। কালে তড্তিন্ন অন্য 
কোন বস্তুই সঙ্গে যায় না। অতএব তুমি ধর্শপ্রমাঁণ 
প্রত্যেক রত্বের মুল্য নিরূপণ করিয়। দাও । 
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এইরূপ রীজবাক্য শ্রবণ করিয়। মণিকাঁর কহিল 
মহারাজ আপনি ষথার্থ আজ্ঞ| করিয়াছেন। ধশ্ম রক্ষা 
করিলেই সকল রক্ষা হয়। দেখুন মৃত্যু হইলে পর 
পরম প্রেমীস্পদ পুজ্র কলত্রাদি পরিবারে পরিত্যাগ 
করিয়! থাকে কেবল ধর্মই একাকী সহগাঁমী হয়েন। 
অতএব আমি ধন্ম সাক্ষী করিয়। প্রতিজ্ঞ! করিতেছি 
আপন জ্ঞানান্ুসারে যথার্থ সুল্য নিজপণ করিয়া দিব। 
ইহা কহিয়া প্রত্যেক রত্বের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া 
কন্কিল মহারাজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম 
সকল মণিই সর্বাঙ্গস্থন্দর। কোটি ম্বদ্রও একৈকের 
প্রকৃত মুল্য নহে। এ সকল অমুল্য রত্বু। 

রাজা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া সম্চিত পাঁরিতৌষিক 
গ্রদীনপুর্বক মণিকাঁরকে বিদায় করিলেন । 'এবহ হস্ত 
দ্বারা সন্গ্যাসির হস্ত গ্রহণ করিয়া নিংহাসনাঙ্ছ্ধে উপ- 
বেশন করাইয়া কহিলেন মহাশয় আমার সমস্ত সা 
মাঁজাও আঁপনকার এক রত্রের তুলামুল্য হইবেক না। 
আপনি সন্্যাসী হইয়া এই সকল অমুল্য রত্র কোথায় 
পাইলেন এবং কি অভিপ্রায়ে বা আমাকে দিলেন 
জানিতে ইচ্ছ। করি। যৌগী কহিলেন মহারাজ যন্ত্র 
মন্ত্র গুষধ গৃহচ্ছিদ্র এ সকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা যুক্তি 
সিদ্ধ নহে । যদি অন্তমতি হয় নিঙ্জনে নিবেদন করি। 
মহারাজ নীতিজ্ঞেরা কহেন দন্ত্র ষটকর্ণে প্রবিষ্ট হইলে 
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অপ্রকাশিত থাকে না তাহাতে কার্য্যহীনির সম্পূর্ণ 
সস্ভীবনা। চাঁরি কর্ণে হইলে প্রকাশিত হয় না অথচ 
কাষ্যসিদ্ধি করে। আর ছুই কর্ণের মন্ত্র নন্ুষ্যের কথ। 
দুরে থাকুক ব্রন্দাও জানিতে পারেন না। 
ইহ] নিয় রাজ] সন্্যাসিকে নির্জনে লইয়1 কহিতে 
লাগিলেন হে যোগাশ্বর আপনি আমাকে এত রত 
দিলেন কিন্ত এক দিবসের নিমিত্তেও আমার আঁলয়ে 
ভোঁজন বা! জলগ্রহণ করিলেন না। ইহাতে আমি 
আঁপনকার নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি । ধদি 
আপনকার কোন অভিপ্রায় থাকে ব্যক্ত করুন| সন্গযাসী 
কহিলেন মহারাজ আমি গোঁদাবরীতীরস্থিত স্মাশাঁনে 
মন্ত্রসিদ্ধি করিবার বাঁসন! করিয়াছি তাহাতে অক্ট 
সিদ্ধি লাভ হইবেক। অতএব তোমার নিকট এই 
প্রার্থন এক দিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্ষাস্ত তু 
আমার স্গিধাঁনে থাঁকিবে | তুমি সম্গিহিভ থাঁকিলেই 
আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাঁজা কহিলেন আমি 
নিঃসন্দেহ যাইব আঁপনি দিন নির্ণয় করিয়া বলুন। 
সন্যাঁসী কহিলেন তুমি ভাঘাসের মঙগলবারযুত্ত কৃষ্ণ 
চতুর্দশী তিথিতে সন্ধযাসনয়ে অস্ত্রধারণ করিয়া একাকী 
আমার নিকটে যাইবে । রাজা কহিলেন আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন আনি অবশ্য যাইব । 
এই বূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়। বিদায় হইয়। 


উপক্রমণিকা | ১৭ 


সন্গ্যাসী আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন | পরে নিদ্ধা- 
রিত চতুর্দশীদিবসে সীয়ংকালে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী 
সংগ্রহপুর্ধক শ্মশানে যোগীসনে বসিলেন | রাঁজা 
বিক্রমাদিত্য প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত জানিয়া সাহসে 
নির্তর করিয় করে তরবারি ধাঁরণ পূর্বক একাকী সন্গ্যা- 
সির নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং ইতস্ততঃ দৃষ্ষি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন নানাও্রকার আকার 
বিশিষ্ট ভূত প্রেত পিশাচ শঙ্খিনী ভাকিনীগণ বিকট 
হাস্য করিয়। চতুর্দিকে হ্ৃত্য করিতেছে । এবং যোগী 
তাহাদিগের মধ্যে বসিয়। দুই হস্তে ছুই কপাল লইয়। 
বাদ্য করিতেছেন। রাজা এতীঁদুশ তয়ানক ব্যাপার 
দর্শনে কিঞ্চিম্াত্রও ভীত হইলেন না। বরৎ প্রণাম 
করিয়? কতঃঞুলিপ্ুটে নিবেদন করিলেন যহাঁশয় ভুত 
উপস্থিত আদেশ ছ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় | 
যোগী কহিলেন এই আসনে উপবেশন কর। 

রাজা যোির আজ্ঞান্সাঁরে আসন পরিগ্রহ করিয়। 
কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ধার নিবেদন করিলেন মহাশয় 
আমার এতি কি আঁঙ্ছঞা হয়। যোগী কহিলেন মহা 
রাজ তোঁমার বাক্যনিষ্টাক্স অতিশয় সন্ভষ্ট হইয়াছি। 
অথব] মৎপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা প্রতিপাঁলনে 
পরাঝ্ুখ হয়েন না। যাহা হউক বদি অনুগ্রহ করিয়া 
আসিয়াছ আমার এক সাহাঁধ্য কর। ইহার ছুই ক্রোশ 
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দক্ষিণে এক শ্মশীন আছে। তথায় গিয়। দেখিবে 
এক শিরীষবৃক্ষে শব ঝুলিতেছে। তুমি এঁ শব ত্বরায় 
আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি ইতিমধ্যে পুজার 
আয়োজন করিতেছি । রাজ] যথ। আজ্ঞ] বলিয়া! তৎ- 
ক্ষণৎ প্রস্থান করিলেন। 

এই রূপে রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ করিয়! সন্গ্যাসী 
পুজীরস্ত কবিলেন। একে কৃষ্ণচন্ডর্দশীরাত্রি সহজেই 
ঘোরতর অন্ধকারে আবুতা তাহাঁতে ঘনতর ঘনঘটা 
দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া ঘধষলধারায় বৃষ্টি হইতে 
ছিল। আর্ত প্রেতগণ চ্তর্দিকে ভয়ানক কোলাহল 
করিতেছিল। এই কূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় 
সঞ্চশীর হয়। কিন্তু রাঁক্জার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার 
লেশনাত্র ও উদন্িত হইল 71 পরিশেষে এতাদুশ 
নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেতভুমিতে উপনীত 
হইলেন। এবং দেখিলেন কোন স্থলে বিকটমুত্তি ভূত 
সকল জীবিত মন্থৃষ্য ধরিয়া প্রীণ সংহার করিতেছে । 
স্তলান্তরে ডাকিনীগণ ক্ষদ্রুং বালক ধরিয়! চর্ধণ করি- 
তেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া শিরীষবৃক্ষের 
নিকটে গিয়া দেখিলেন উহার মূল অবধি অগ্রভাগ 
পর্ধ্যস্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধগ২ করিয়া জ্বলিতেছে। 
আর চারি দিকে অনবরত কেবল মাঁর২ং ধরং ইত্যাদি 
ভয়ানক শব্দ হইতেছে । 


উপক্রমণিকা। 5% 


এই সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া রাজ ভয় পাইলেন ন।| 
কিন্তু মনেং বিবেচন করিয়। স্থির করিলেন যক্ষ যে 
সম্াসির কথা কহিয়াছিল এ অবশ্যই সেই ব্যক্তি 
হইবে। পরে ক্রমে বৃক্ষের অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়া 
দেখিলেন শব রজ্ভ,বদ্ধ অধঃশিরীঃ লম্বমীন আছে। 
শব দর্শনে শ্রম সফল বোঁধ করিয়। অত্যন্ত আঙ্লাদিত 
হইলেন। এবং নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পুব্বক খড়না- 
ঘাত দারা বন্ধনরশ্মি চ্ছেদন করিলেন। শব ভঁতলে 
পতিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। 
রাজা তাহার ক্ঠশব্বশ্রবণে সাঁতিশয় বিন্ময়াঁবিষ্ট হই- 
লেন। এবং ত্বরীয় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটে 
গির়। জিজ্ঞাসিলেন তুষি কে কি নিমিত্ত তোমার এরূপ 
ছরবস্থ। ঘটিয়াছে বল। সে শুনিবামাত্র খিল্‌্২ করিয়! 
হাসিয়া উঠিল। রাজা দেখিয়1 শুনিয়া অত্যন্ত বিল্ময়া- 
নও চিন্তান্বিত হইলেন। এবং এই অন্তত ব্যাঁপা- 
রের মঙ্মীববৌধে অসমর্থ হইয়া অশেষ প্রকার কল্পন। 
করিতে লাখিলেন। 
এই অবসরে শব বৃক্ষে উচিয়। পুর্বাব রজ্জুবদ্ধ ও 
লম্বঘান হইয়া রহিল। রাঁজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরো- 
হণ ও রজ্জ,চ্ছেদন পুরঃসর শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়। 
অবতীর্ণ হইলেন। এবং সাঁতিশয় নির্ধন্ধ সহকারে 
তাহার এরূপ বিপদ প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে 


২৪ বেত'লপঞ্চবিংশতি | 


লাগিলেন! সে কিছুই উত্তর দিল ন1। রাজ! ক্ষণকাঁল 
চিন্ত/ করিয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন যক্ষের নিকট 
যে তৈলিকের কথ। শুনিযংছিলাম মে. এই ব্যক্তি! 
এবৎ যোগীও সেই কুস্তকার আপন যোঁগসিদ্ধির 
উদ্দেশে ইহার প্রাণ সংহার করিয়। শ্মশানে রাখি- 
যাছে। অন্তর তাঁহাকে উত্তরীয়বস্ত্রে বন্ধন করিয়! 
যোগির নিকট লইয়। চলিলেন । 

অর্ধপথে উপস্থিত হইলে শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাঁ- 
দিত্যকে জিজ্ঞাঁসিল অহে বীরপুরুষ তুমি কে আমাকে 
কোথায় লইয়। যাঁও। ভূপতি কহিলেন আমি রাজা 
বিক্রমাদিত্য শীন্তশীলনামক যোগির আঁজ্ঞান্ুসাঁরে 
তোমঘ।কে ভাঁহর আশ্রমে লইয়া যাইতেছি। বেতাল 
কহিল মহারাজ দুর্ব,দ্ধি সঢ় ও অলসের। কেবল নিভ্রাও 
কলহে কাল হরণ করে। আর বুদ্ধিমান চতুর ও পণ্ডিত 
ব্যক্তিদিগের সদা সদালাপ সৎকন্মের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র 
চিন্ত! দ্বারা আনন্দে কাঁলযাপন হয়। অতএব মনস্ত 
পথ মৌন তাবে গমন কর! অপেক্ষ! সংকথার আলো- 
চন। শ্রেয়সী বৌধ করিয়া কোন প্রসঙ্গ করিতেছি শ্রবণ 
কর। এবৎ প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে যে একং প্রশ্গ 
করিব যদি তুমি তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পার তৎ- 
ক্ষণীৎ ফিরিয়া যাইব। আর যদি জানিয়াও যথার্থ 
উত্তর না৷ দীও অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও 


প্রম উপাঙান। ১১ 


অন্তে নরকপীত হইবেক | গাজা অগভ্যা তীহার 
প্রস্তীবে সন্মত হইয়। তাহীকে সন্্ামির আশ্রমে লইয়। 
চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যানের আর করিল । 


গুদ্ঘিম উপাতান | 


বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর। 

বাঁরীণসী নগরীতে প্রতাপস্বকুট নামে এক গুবল 
প্রতীপ নরপতি ছিলেন। তাহার বজুমকুট নামে নন্দুন 
ও মহাঁদেবীনাম্নী মহিষী ছিল। এক দিবস রংজকুমর 
অনাত্যপুক্রকে সমভিব্যাহীরা করিয়। মুগয়াঁয় গমন 
করিলেন 1 ক্রমে২ নাঁন| বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে 
কোঁন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ পুর্ধক তন্মধ্যবর্তি পরম 
রমনী এক সুশোভিত সরোবর সন্নিধাঁনে উপস্থিত 
হইলেন । এবং দেখিলেন এঁ সরশীর তীরে হংস বক 
চক্রবাক সাঁরস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব 
করিতেছে । প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারি দিক 
'সামোদিত হইতেছে। মখুকরের! মধ্গন্ধে অন্ধ হইয়া? 


২২ বেতাল শঞ্চবিংশতি। 


গুন্‌ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । তীরস্থিত 
তরুগণ অভিনব পল্লব ফল কুসুম সমুহে, স্থশৌভিত 
আছে । তাহাদিগের ছায়া অতিন্সিঞ্ধ ও স্ুশীতল 
বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দং সঞ্থার ছার! 
পরম রষণীয় হইয়াছে । তায় শান্ত ও আতপ- 
তাঁপিত ব্যক্তি প্রবেশমাত্রেই গতক্রম হয় । আর উহার 
চারি দিকে প্রস্তরময় চারি ঘাট প্রস্তৃত ছিল। অন্যতম 
দ্বারা অবতীর্ণ হইয়। হস্ত সুখ প্রর্ীলন পূর্বক শ্রাস্তি 
দুর করিলেন। 

অনতিদ্ুরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। সমীপ- 
বর্তি বকুলবৃক্ষের স্ষন্ধে অশ্ব বন্ধন গুর্বক মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ ও দর্শন প্রণাঁমাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহি- 
গত হইলেন। এ সময় মধ্যে এক রীজকন্যাঁও স্বীয় 
সহচরীবর্গের সহিত সেই সরোঁবরের অপর পাঁরে উপ- 
স্থিত হইয়1 আন পুজা সমাপন পুর্বাক বৃক্ষের ছায়াঁতে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । দৈবযোগে তীহাঁর ও 
হ্পতনয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরূপম 
সৌন্দর্য্য সন্দশঁনে ন্ৃপনন্দন অত্যন্ত মৌহিত হইলেন। 
এবং রাঁজপুভ্রীও হ্বপকুমীরকে নয়নগোৌচর করিয়। 
কৃতার্থন্মন্যা হইয়1 শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অন- 
স্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়। দন্তদ্ার। ছেদন পুর্বাক পদতলে 
নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন 


প্রথম উপাখ্যান । ২৩ 


করিয়। বারম্বার রাজতনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে স্্বীক্ম প্রিয় বয়স্যাঁগণের সহিত স্বস্থীনে 
প্রস্থান করিলেন। 

কুমারী ক্রমে২ দৃষ্টিপথের বহিভূ ত হইলে রাজপুত্র 
নিতান্ত হতাশ হইয়া বিরহ বেদনায় অতিশয় ব্যাকুল 
হইলেন) এবং সর্বাধিকারিকুমীরের নিকটে আসিস! 
লঙ্জীন্মৃম্ুখে কহিতে লাগিলেন মিত্র আজি আমি এক 
পরমস্ুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি । তাহার নীম 
ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই । কিন্ত মনেহ প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছি তাহাকে না পাইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব । 
অমাত্যপ্ুত্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া ততক্ষণাৎ তাহ'কে গৃহে 
প্রত্যানয়ন করিলেন । রাজকুমার ছুঃসহ বিরহবেদনায় 
অধীর হইয়া শান্্রচিস্ত| সদালা প রাজকার্যযপর্যযালোচন। 
ও আবশ্যক স্নান ভোজনাদি ক্রিয়। পর্য্যন্ত গরিত্যাগ্ 
করিয়। একাকী নিজ্জনে বিষপনমনে কাঁলহরণ করিতে 
লাগিলেন । দিন যামিনী কেবল সেই কামিনীর প্রতি- 
মুর্তি সন্দর্শন দ্বারা নয়নদ্বয় চরিতার্থ করেন । কাহারো 
সহিত বাঁক্যালাপ করেন ন1। কেহ কিছু জিজ্ঞাস! করি- 
লেও উত্তর দেন না। সর্বাধিকারিপুক্র হ্ুপনন্দনের 
ঈদৃশী দশ। নিরীক্ষণ কবিয়! উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার 
ভর্থসন। করিলেন । 

প্রিয়বয়স্যের উপদেশবাক্য অবণীনন্তর রাজকুমার 


:৪ বেতাঁলপঞ্চবিংৎশতি । 


কহিলেন আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি 
তখন আমার হিতীহিতচিস্তা ও স্ুখছ্ুঃথ বিবেচন। নাই। 
মনোরথ সম্পন্ন ন। হইলে জীবন পরিত্যাগ করিব। বন্ধুর 
এইরূপ বাক্য শুনিয়। অমাত্যকুমার মনে২ বিবেচন! 
করিতে লাগিলেন আর এখন উপদেশদ্বার। ধৈর্যযসম্পা- 
দনের সময় নাই | এ নিতীন্ত অধীর হইয়াঁছে। অতঃ- 
প্র কোন উপায় চিন্তা করা উচিত। এইরূপ নিশ্চয় 
করিম। কুমীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য প্রস্থান কালে 
সেই সীনন্তিনী তোমাকে কিছু কহিয়াছিল অথব। তুমি 
তাহাঁকে কিছু কহিয়াছিলে কি না। রাজপুত্র কহিলেন 
নাবয়স্য আমি তাহাকে কিছু কহি নাই এবং সেই 
সর্ধাদন্ুন্দরী ও আমাকে কোন কথ। কহে নাই | তখন 
অন্ভ্যিপুজ কহিলেন তবে তাহার সনগন ছুওসধা 
বৌধ হইতেছে । রাজপুত্র কহিলেন যদি সেই ্ুলো- 
চন লোচনানন্দদায়িনী না হয় তবে আমার আশ] 
পরিত্যাগ কর। তখন তিনি অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়। 
পুনরায় জিজ্ঞাস] করিলেন ভাল বয়স্য প্রস্থান সমদ্ষে 
সে কোন সঙ্কেত করিয়াছিল কি ন।! 

রাজকুমার কমলবৃভীন্ত বর্ণন করিলে তিনি কহি- 
লেন সখে আর চিন্তা নাই আমি ততকৃত সঙ্ষেতের 
সম্পূর্ণরূপে তাতপর্যযগ্রহ করিয়াছি । তাহার দান ধাম 
জানিতে পারিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞ করিতেছি অল্প কাঁল 
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মধ্যেই তাহার সহিত সমাগম সম্পন্ন করিয় দিব। 
অধিক ব্যাকুল হইলেই অভীষ্টমিদ্ধি হয় ন। ধৈর্য্য অব- 
লম্বনকর। তখন রাঁজপুক্র কহিলেন 'যদি বুঝিয়। থাক 
সমুদয় বিশেষরূপে বর্ণন কর। শুনিলেও আপাততঃ 
অনেক সুস্থ হইতে পারি। তিনি কহিলেন বয়স্য শ্রবণ 
কর পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্স 
করিয়াছিল তদ্দদারা তোমণকে কহিয়াঁছে আমি. কীট 
নগরনিবীসিনী | দন্ত ঘার| খণ্ডন করিয়া এই ব্যক্ত 
করিয়াছে আমি দন্তবাট রাঁজাঁর কন্যা । তৎপরে পদ 
তলে নিক্ষিণ্ড করিয়া! এই সঙ্কেত করিয়াছে আমার 
নাম পমীবভী। আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভি- 
প্রীয় প্রকাশ করিয়াছে তুমি আমার হৃদয়বল্লত | 
বযুস্যেকে এই বাক্য শ্রবণ, কবেষু। কুক অপর 
আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং ব্যগ্র হইয়া বারবার 
কহিতে লাগিলেন বয়স্য ত্বরায় আমাকে কর্ণ নগরে 
লইয়! চল। অনন্তর উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান 
ও অস্ত্র বন্ধন পুর্বক অশ্বারৌহণ করিলেন । এবং কতি- 
পয় দিবসের পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়। রাজ- 
বাটার নিকটে গিয়! দেখিলেন এক বৃদ্ধা আপন ভবন 
দ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 
হইয়। তাহার নিকটে খিয়| কহিলেন মা আমরা বাণিজ্য 
ব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক। দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র পশ্চ*ৎু 
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আসিতেছে। বাঁসা অন্থসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমর! 
অগ্রসর হইয়শছি। যদি কৃপা করিয়া স্থান দাঁও তবে 
থাকিতে পাই'। বৃদ্ধা তাহাদিগের মনোহর রূপ দর্শনে 
ও মধুর বাক্য শ্রবণে প্রীতা হইয়া প্রসন্মমনে কহিল এ 
তোমাদিগের গৃহ যত দিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি 
কর । 

এইক্ূপে উভয়ে সেই বরীয়সীর সদনে আবাস গ্রহণ 
করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বুদ্ধা তীহাদিগের সন্গিধানে 
আগমন করিয়া কথোপকথনের আরস্ত করিলে পর 
সর্বাধিকারিপুক্র জিজ্ঞাস করিলেন ম! কয় জন তোমার 
পরিবার আঁর কি প্রকারে বা নির্বাহ হয়। বৃদ্ধা কহিল 
আমার পুর রাঁজসংসাঁরে কর্ম করে রাজার অতিপ্রিয়- 
পাত্র। আর পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন 
আমি তীহাঁর ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বুদ্ধা হইয়াছি 
গৃহে থাকি ৷ কিন্ত রাজা অন্থগ্রহ করিয়। অন্ন বস্ত্র 
প্রদান করেন। আর রাজকন্যা অত্যন্ত ন্নেহ করেন 
এজন্য প্রতিদিন এক২ বার ভীহাঁকে দেখিতে যাই। 
ইহ। শুনিয়। রাজপুজ কহিলেন কল্য যাইবার সময় 
আমীকে জিজ্ঞীস! করিয়া যাইবে আমি রাজকন্যার 
নিকট কোন সংবাঁদ পাঠাইব | বৃদ্ধা কিল যদি 
প্রয়ৌজন থাঁকে বল আজি আমি রাজকন্যাকে জানা- 
ইয়া আঁসি। তখন রাজকুমার হষ্টমন হইয়া! কহি- 
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লেন তুমি রাঁজকন্যাকে কহিবে যে জোঠমাঁসের শুক্র 
পক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে সরোবরের তীরে যে রাজগু্রকে 
দেখিয়াছিলে সে তোমার সঙ্কেতান্সাঁরে উপস্থিত 
হইয়াছে। 

এই বাক্য কর্ণগৌঁচর হইবাশীত্র বৃদ্ধ! যি গ্রহণ 
পুর্বাক রাঁজতবনে গমন করিল । কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিল রাজকন্যা একাঁকিনী নিঙ্জনে উপবিষ্ট 
আছেন। বৃদ্ধা সম্মখবর্তিনী হইবামাত্রে রাঁজকন্য 
সমাদর পূর্বক বসিতে আসন প্রন করিলেন। সে 
উপবিষ্টা হইয়া! কহিল বসে বাল্যকীলে অনেক যত 
তোমাকে মীশ্ষ করিয়াছি । এক্ষণে ভগবানের অন্গু- 
গ্রহে তুমি তরুণীবস্থা পরাগ হইয়ীছ। আমার অন্তঃ- 
করণের অভিলাষ এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হইয়! 
যৌবনকাঁল চরিতার্থ কর। এই রূপ আড়ম্বর পুর্ববক 
ভূমিকা করিয়া কহিতে লাগিল জ্যৈষ্ঠ শুক্রপঞ্চমীতে 
বাপীতটে যে রীজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়! 
ছিলে তিনি আমার গৃহে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং 
আমার দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াঈছেন যে আমার 
নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলে তাহা পরিপুর্ণ কর 
আমি উপস্থিত হুইয়াছি। আর আমিও কহিতেছি 
এই রাজপুক্র তোমার যোগ্য বর তুমি যেরূপ রূপৰতী 
সে ব্যক্তিও তদন্থরূপ বটে। 
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রাজকন্যা অবণমাত্র কোপ প্রকাশ করিয়। হস্তে 
চন্দন লেপন পুর্বরক বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত 
করিলেন। এবং কহিলেন তুদি অতি ত্বরায় আমার 
অন্তগপুর হইতে দ্র হও । বৃদ্ধা এই একার তিরস্কীর 
পাইয়1 বিরক্ত হইয়া বিষ বদনে সদনে প্রত্যাগমন 
বর্ণন করিল। তিনি শ্রবণমীত্র অত্যন্ত ব্যাকুল ও হতা- 
শ্বাস হইয়! দীঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বরক পীর্্বর্তি 
প্রিয়বয়স্যের প্রতি কহিতে লাগিলেন সখে এখন কি 
উপায় করি। নিতান্ত বুঝিলীম বিধি বাম হইয়াছে । 
মপস্কাম সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না। 
নতুবা সেই বামলোচন1 কি নিমিত্ত তিরস্কার করিয়! 
বুদ্ধীকে বিদীয় করিল। অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার থা- 
কিলে দতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি 
কহিলেন বয়স্য মর্্মগ্রহ ন। করিয়া কেন অকারণে এত 
ব্যাকুল হও । শ্রীখগ্ডরসাতিষিক্ত দশ করশাখা গ্রহাঁরের 
তাঁৎপর্য্য এই যে শুরুপক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে। 
তদবসানে অন্ধকার পক্ষে তোমার সহিত সমাগম 
হইবেক। 

শুর্লুপক্ষ অতিক্রান্ত হইলে বৃদ্ধা পুনর্ধ'র রাজ- 
কুমারীর নিকটে গিয়! কুমারের প্রার্থন। জানাইল । 
তিনি শুসিয় অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করিলেন এবং গল- 
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হস্ত প্রদান পুর্বক বৃদ্ধীকে অন্তঃপুরের খড়কিক। দিয়! 
বাহির করিয়া দিলেন । সে তৎক্ষণীৎ রাঁজকুমারের 
নিকটে আসিয়া এই বৃতভীন্ত জীনাইল। তিনি শুনিয়া 
নিরাশ্বাস হইয় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বাক অধোঁ- 
মুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তখন সর্বাধিকারির 
পুকজ্র কহিলেন বয়স্য কেন উতক্ঠিত হইতেছ আঁর 
তাঁবনা নাই এ অন্থুকুল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে। তুমি 
পুর্ণমনৌরথ হইয়াছ অদ্য রজনীযোগে ভোমীকে 
সেই দ্বার দিয়া তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করি- 
য়াছে। "রাজপুক্র আনন্দ প্রবাহে মগ্র হইয়া দিবসাঁব- 
সান প্রতীক্ষায় কীলক্ষেপ করিতে লাগিলেন ৷ 
প্রদৌষকীল উপস্থিত হইলে পর রাজকুমার বিহার 
যোগ্য বেশভূষ1 সমাধান করিয়। প্রিয় বয়স্যের সহিত 
অর্ধরাঁত্র সময়ে নিদ্ধারিত ঘ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 
সর্কাধিকারির পুভ্র দ্বারের বহির্ভীগে দণ্ডায়মান রহি- 
লেন। তিনি তন্মধ্য দিয়! অন্তঃপ্রুর প্রবেশ করিলেন 
এবং দেখিলেন রাজকুমারী তাহার প্রতীক্ষা করিতে- 
ছেন। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হওয়াতে উভয়ে চরিতাঁ- 
তা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকন্যা পাশ্খবর্তিনী বয়স্যার 
প্রতি দ্বার রোধের আদেশ করিয়! রাজকুমীরের কর 
গ্রহণ পুর্বক বিলীদ ভবনে প্রবেশ করিলেন। এবং 
সুশোভিত স্ব্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবেশনানন্তর বল্লেভের 


৩০ বেতাঁলপঞ্চবিংশতি । 


কণ্টদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমাঁলা সমর্পণ 
করিয়।' স্বয়ং তাঁলবৃস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 
তখন রীজকুমাঁর কহিলেন শ্প্রিয়ে তোমার বদন 
স্ুধীকর সন্দর্শনেই আমীর চি্তচকোর চরিতার্থ হই- 
য্াছে আর এরূপ পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 
বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুস্থমীপে- 
ক্ষীও সুকুমার কোন ক্রমেই তালবৃত্ত ধারণের যোগ্য 
নহে। আমার হস্তে প্রদান কর আমি তোমার সেবা 
দ্বারা শ্রম সফল ও আত্াঁকে চরিতার্থ করি। পদ্মা- 
বতী কহিলেন নাথ আমার নিমিত্ত তোমার অনেক 
পরিশ্রম ও ক্রেশ হইয়াছে । অতএব তৌমাঁর সেবা 
করাই আমার উচিত হয় ॥ উভয়ের এইরূপ বচন- 
বৈদদ্ধী শ্রবণ করিয়! পার্খবর্তিনী সখী পদ্মাবতীর কর- 
তল হইতে তালবৃন্ত গ্রহণ পুর্ব্কক বায়ু সঞ্চালন করিতে 
লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ত্রমেং উতয়ের সাত্তিক 
ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া কার্য্যান্তর ব্যপদেশে গৃহে 
হইতে বহির্গতা হইলে কান্ত ও কাঁমিনী কৌতুকে 
যামিনী যাপন করিলেন। 
- রজনী অবসন্ন হইল । কুমার অন্তঃপুর হইতে বাহি- 
রত হইবার মানস প্রকাশ করিলে কুমীরী কহিলেন 
মাঁথ আমর এই অন্তঃপুরে সখীশণ ব্যতিরেকে অন্যের 
প্রবেশাধিকার নাই তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতিকর। আনি 


গ্রথম উপাখ্যান । ৩১ 


তোমীকে বিদীয দিয়া ক্ষণমাত্রও প্রীণধীরণ করিতে 
পারিব না। রাজকুমার প্রিয়তমার এই একার গ্রণয়- 
রসাঁভিষিক্ত সু মধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেক্দ্ি 
সফল বোধ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং 
তাহার সহচর হইয়া! নানা কৌতুকে পরম সুখে » সময় 
যাঁপন করিতে লাগিলেন। 

এই রূপে কতিপয় দিবদ অতীত হইলে রাজকুমার 
নিজ রাজধানী গমনের অভিপ্রীয় প্রকাশ করিলেন। 
রাজকন্যা কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। ক্রমে২ প্রায় 
মীস অতীত হইল তথাপি অন্থমৃতি লইতে পাঁরিলেন 
না। এখানে রাজা শ্রতাপম্কুট এতাবদ্দিবস পর্য্যন্ত 
প্রাণাধিক প্রিয় পুলের কোন উদ্দেশ ন| পাইয়া শৌকা- 
কুল হইয়া দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিতে দত প্রেরণ করি 
লেন। রাঁজপুজ্র গমন বিষয়ে নিতীন্ত নিরুপায় হইয়। 
অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন । এক দিবস নির্জনে বসিয়। 
ভাঁবিতে লাগিলেন আমি অকিঞ্চিৎকর ইন্ড্রিয়স্ুখ 
পরতন্ত্র হইয়া! পিতা মাতা আত্মীয়গণ জন্মভূমি প্রভৃতি 
সকল পরিত্যাগ করিলাম । আর বে হৃদয়াধিক বান্ধ- 
বের বুদ্ধিকৌশলে এই প্রকীর অস্থুলভ স্থখ সস্তোগ 
করিতেছি মাঁসাঁবধি তাহাঁরও কোন সংবাঁদ লইলাম 
না1। বোধ করি বন্ধু আমারে অকৃতজ ও স্বার্থপর 
ভাবিতেছেন। 


৩২ বেতাঁলপঞ্চবিংশতি। 


রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই 
অবসরে রাজকন্যা অকম্মাৎ তথা উপস্থিত হইয়। তা- 
হাঁকে উৎ্কন্টিত দেখিয়। জিজ্জাসিলেন নাথ আজি কি 
নিমি্ত তুমি এমন বিমনা হইয়াছ। তোমাঁর চত্্রবদন 
বিষণ্ন দেখিলে আমি দশ দিক্‌ শূন্য দেখি । সবিশেষ কহ 
ত্বরায় তাহার প্রতীকাঁর করিতেছি । বঙ্ঞমুকুট কহিলেন 
পিতার সর্ধাধিকারির প্রত্র আমার সহচর হইয়া আঁসি- 
মাছেন। তিনি আমাব পরম মিত্র । আসাবধি তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ নাই এবং তৎসম্পকীরঁ় কোন বার্তীও 
শুনিতে পাই নাই | জানিনা কি প্রকার আছেন। তিনি 
অতিচতুর পণ্ডিত ও নানা গুণ রত্ব্ে মণ্ডিত। তাহার 
বুদ্ধি প্রভাবেই তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি এবং 
এতাঁবদিবস পর্যান্ত এই কাকপথাতীত সুখ সষ্ভোগে 
কালক্ষেপণ করিতেছি । তিনিই তোমার সমুদায় সঙ্কে- 
তের মন্মোন্তেদ করিয়ীছিলেন। 

পদ্মাবতী কহিলেন অয়ি নাথ এরূপ বন্ধুর অদর্শনে 
চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পাঁরে। আর এতাবহ 
কাল পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাঁদ না লওয়ায় তোমার 
অতি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে । রহসাবিদ বন্ধু প্রাণ 
অপেক্ষাঁও প্রণয়ের আস্পদ হয়। অতএব বিবেচন! 
করিয়! দেখিলে তুমি তাহার নিকট অত্যন্ত অপরাধী 
হইয়ীছ ও অকৃতজ্ঞত! প্রকাঁশ করিয়াছ। যাহা হউক 
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এক্ষণে কর্তব্য এই ভাহার পরিতোষ জন্য আঁমি নান! 
বিধ সুস্বাদ দিষ্টীজ প্রস্তুত করিয়া পাঠাই এবং তুমিও 
কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তখায় শিয়া সমুচিত সন্ভাব প্রকাশ 
করিয়া আইস । রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই গুপগ্দ্বার দিয় 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইস়্া বৃদ্ধীর ভবনে উপস্থিত 
হইলেন। এবং বহু দিবসের পর অকপট প্রণয়পবিত্র 
মিত্র সহ সাঁঙ্সাৎকারলাতে অশ্রপুর্ণলোৌচন হইয়! 
তাঁহার নিকট অদর্শনদিনীবধি পুর্বাঁপর সমস্ত বৃত্তাস্ত 
বর্ণন করিলেন। 
রাঁজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়। রাজকন্যা 
মনেং বিবেচনা করিতে লীগিলেন এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধি 
কৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে অতএব অবশ্যই এ সকল 
কথা তাহার নিকট ব্যক্ত কারিবেক ] আর সে ব্যক্তিও 
তাহার অন্যান্য বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিবেক 
সন্দেহ নাই । এইবূপে আষার অধশঃ ক্রমেং জগদ্দি- 
খ্যাত, হইবার সম্ভাবনা । অতএব এমত ব্যক্তিকে 
জীবিত রাখা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। এইকূপ 
ভারিয়! তৎক্ষণাৎ নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তত 
করিয়া সখী দ্বারা পাঠাইয়! দিলেন । 
মিষ্টাঙ্গ উপনীত হইলে মন্ত্িগুত্র জিজ্ঞাসা করি- 
লেন বয়স্ম এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন মিত্র 
অদ্য আমি তৌমার নিমিত্ত অতিশয় উতৎকলিকাকুল 
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হইয়াছিলাঁম | রাজকন্যা আগার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া কারণ জিজ্ঞাস হইলে আমি তোমার নানাবিধ 
প্রশংসা করিয়া! কহিলাম প্রিয়ে আমি এই বন্ধুর অদ- 
নে বিষগ্ন হইতেছি। রাজকন্যা তোমার কথ শুনিয়! 
অত্যন্ত সন্তষ্টা হইয়ীছেন এবং আমীকে অগ্রে পাঠা- 
ইয়। দিয়! অতি ত্বরায় স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তত করিয়। 
তোমার আহারের নিমিত্ত প্রেরণ করিযীছেন। এবং 
আমাকে কহিয়। দিয়াছেন তৃমি আপন সমক্ষে তাহাকে 
ভৌজন করাইয়া! আসিবে । অতএব বয়স্য কিছু তক্ষণ 
কর তাহা হইলে পরম সন্তোষ পাঁই এবং যাইয়। 
তাহার নিকট কহিতে চাঁই আমার বন্ধু মিষ্টান্ন আহার 
করিয়! তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষ প্রকার গ্রশংস! 
করিয়াছেন। 

তখন অমীত্যপুজ্র রীজপুজ্রের নিকট পুনর্বার 
মনোযোগ পুর্ববক পুর্ধাপর সমস্ত অবগত হুইয়। কহি- 
লেন বয়স্য তুমি আমার নিমিত্ত কাঁলকুট আনিয়াছ। 
এমিক্টান্ন নহে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জিন্বাস্পর্শমাত্রেই প্রাণ 
সংহীর করিবেক। খাহাহউক আমার পরম ভাগ্য 
এই যে তুমি খাও নাই। তুমি খন্বভাঁব কাহার 
কি তাঁব কিছুই বুঝিতে চেষ্টাকর না। তোমাকে এক 
সার কথা কহি পুংশ্চলীরা স্বতাবতঃ আপন প্রিয়ের 
প্রিয়পাত্রের প্রতি অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব 
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তুমি তাহার সমক্ষে আমর নাম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির 
কশ্ম করনাই। 

কুমার কহিলেন বয়স্য আমি এ কথায় বিশ্বাস 
করিতে পারি না। তুমি তাঁহার স্বভাব জাননা এই 
নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ । এমন সদীশয় স্ত্রীলোক 
আমি কখন দেখি নাই। তীহাঁর নাম করিলে আমার 
রোমাঞ্চ হয়? বলিতে কি ভুমি আর বার এ প্রকার 
কহিলে আমি তৌমাঁর উপর বিরক্ত হইব । ভাল কথায় 
প্রয়োজন নাই আমি তৌমার সন্দেহ দুর করিতেছি । 
এই বলিয়া এক লাড় লইয়া বিডাঁলকে ভক্ষণ করাই- 
লেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চভ্ব প্রাণ্ড হইল। তখন 
রাজপুত্র চমত্কৃত হইয়| কহিতে লাঁখিলেন এরূপ ছুর্বু- 
স্তার সহিত পরিচয় রাখা বিহিত নহে । আর আমি 
জন্মাবচ্ছি্নে সেই পাঁপায়সীর মুখ দর্শন করিব না 
মক্ত্রিপুভ্র কহিলেন না বয়স্য তাহাকে একেবারে পরি- 
ত্যাগ করা হইবেক না। রাজধানীতে লইয়া যাইবার 
স্থযৌগ দেখিতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন তাহাঁও 
তোমার বুদ্ধিসাধ্য। 

অমাত্যপুক্র কহিলেন বয়স্য এক পরামর্শ বলি শুন 
অদ্য তুমি পন্মীবতীর নিকটে গিয়। প্রর্বাপেক্ষায় অধিক 
প্রণয় প্রকীশ করিবে ৷ এবং কহিবে বন্ধু অত্যবহারের 
অব্যবহিত পর ক্ষণেই অচেতনপ্রায় হইয়া পিদ্রীগত 
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হইলেন | আমি তোমার দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক 
হইয়! তাহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না 
পারিয়া তীহাকে না বলিয়াই আসিয়াছি । আমি 
এখন তোমাকে এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না]! করিলে দশ দিক 
শুন্য দেখি । ফলত" আর আমি বন্ধুর অনুরোধে 
তোঁমাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। ইত্যার্দি 
নানাবিধ কপট; বাক্য দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস :জগ্মাইয়| 
দিবা যাঁপন করিবে । পরে সে নিদ্রাঁগতা হইলে তদীয় 
সমস্ত আতরণ হরণ পুর্বক তাহার বাঁমজজ্ঘাতে এই 
ত্রিশুলের চিহ্ন দিয়1 আঁসিবে। রাজপুত্র শুনিয়া! সম্মত 
হইলেন এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয। পুর্বাপেক্ষায় 
সমধিক প্রীতি. প্রকাশ করিলেন। পরে রজনীযোগে 
উভয়ে শয়ন করিলে রাঁজকন্য। ত্বরাঁয় নিদ্রাভিভূতা 
হইলেন। কুমার দেখিলেন পদ্মাবতী সুযৃপ্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। তখন মন্ত্রিপুত্রের উপদেশাহ্রূপ সমস্ত 
নম্পাদন করিয়া বৃদ্ধীর আঁবাসে উপস্থিত হইলেন। 
পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিপুক্র সন্ধ্যাসির বেশ ধারণ 
পুর্ববক এক ম্রশানে উপস্থিত হইলেন। এবং স্বয়ং 
গুরু হইয়া রাঁজপুভ্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন তুমি 
নগরে গিয়া এই “অলঙ্কার বিক্রয় কর। “দি কেহ 
লইয়া আসিবে। রাজপুত্র তাঁহার বচনাহ্সাঁরে ভূষণ 
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গ্রহণ পুরঃসর নগর প্রবেশ করিয়া রাঁজসদনের সমীপ- 
স্থিত স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। 
সে দর্শনমাত্র বিস্ময়াঁপন্ন হইয়া মনে২ চিন্তা করিতে 
লাগিল কিয়দিবস হইল আমি রাঁজকন্যার নিমিভ্ত 
এই অলঙ্কার নির্শীণ করিয়া দিয়াছি ইহার হস্তে কি 
প্রকীরে আইল। এব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। 
অনন্তর অন্দিহাঁন হইয়। কারিকরদিগরকে জিজ্ঞাঁসা করা- 
তে তাহার! কহিল এ রাঁজকন্যার সেই অলঙ্কার বটে । 
তখন স্বর্ণকার রাঁজকুমাঁরকে চোর নিশ্চয় করিয়! 
কহিল এ রাজকন্যার অলন্কার দেখিতেছি তুমি কোথায় 
পাইলে যথার্থ বল। 

স্বর্ণকার ভয়প্রদর্শন পুর্বক বার বার এই প্রকার 
জিজ্ঞাস] করাতে রাঁজপথবাহী দশ দ্বাদশ উদাসীন 
ব্যক্তিও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! তথায় উপস্থিত হইল । 
ফলতঃ অল্পকীল মধ্যেই এ অলঙ্কার লইয়া অত্যন্ত 
আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে নগররক্ষক এই 
সংবাদ পাইয়া রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ 
করিল। পরে সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তীন্ত জিজ্ঞাস] 
করিলে কুমার কহিলেন শ্মাশানবাপী গুরুদেব আমাকে 
এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি 
কোথায় পাইয়াছেন আমি তাহার কিছুই জানি ন। 
ষদি তোমাদের সন্দেহ হয় তীহাঁকে গিয়া জিজ্ঞাসা 
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কর। পরিশেষে পুররক্ষী গুরু শিষ্য উভয়কে অলঙ্কার 
সমেত রাঁজসমক্ষে লইয়! গিয়। পুর্বাঁপর সমস্ত বিজ্ঞী- 
পন করিল। 

রাজা অলঙ্কার দর্শনে নানাপ্রকাঁরে সন্দিহান হইয়। 
যোগিকে নির্জনে আনিয়। বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাস| করি- 
লেন মহাশয় আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় 
পাইলেন । যোগী কহিলেন মহারাজ কৃষ্ণচতুরদদশী 
রজনীতে আমি নগরপ্রীন্তবর্তি শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্ 
সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাঁকিনী স্বয়ং উপ- 
স্থিত হইয়া প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার ও পরিধান 
বসন উন্মোচন করিয়! দিয়ীছেন। এবং আমিও তাঁহার 
বামজজ্ঘাতে যোৌগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ এক ত্রিশ্ুলের 
চিহ্ন দিয়াছি। এ সমুদীয় সেই অলম্কীর । রাজা 
শুনিয়। বিন্ময়াঁপক্ন হইয়া অবিলঙ্ষে অন্তঃগুরে প্রবেশ 
করিলেন। এবং নিজ মহিষীকে কহিলেন দেখ দেখি 
পদ্মাবতীর বামজজ্ঘীতে কোন চিহ্ন আছে কি না। 
রাজ্ঞী সবিশেষ অবগত হইয়া! রাজার নিকটে আসিয়। 
কহিলেন এক তরিশ্ুলের চিহ্ন আছে। 

রাজ! এই প্রকার অঘটনঘটন। শ্রবণে হতবুদ্ধি ও 
লজ্জায় অধোম্তখ হইয়! ভাবিতে লাগিলেন এ একার 
স্থৈরিণীকে গৃহে রাখা উচিত কর্ম নে ইহাতে অধন্্ 
আছে। অতএব এখন কি কর্তব্য। অথব। পণ্ডিত 
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মণ্ডলী একত্র করিয়। সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞীস। করি 
তাহারা ধর্ম্মশীত্ত্রস্থুসাঁরে যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন তদন্থ- 
রূপ কার্য্য করিব । কিন্ত গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে 
শান্ে নিষেধ আছে । পণ্ডিতমগুলী সংগ্রহ করিয়! 
জিজ্ঞাসিলে আদার এই অপযশঃ ক্রমেহ দেশ বিদেশে 
প্রচার হইবেক। তদপেক্ষাঁয় উত্তম কল্প এই সেই 
সন্নাসিকেই ইহার পর*মর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্্যাসী 
সবিশেষ অবগত আছেন শাস্ত্রজ্ঞও বটেন ধন্মতঃ প্রশ্ন 
করিলে অবশ্যই যথাঁশান্ত্র ব্যবস্থা দিবেন । তদনন্তর 
বহিঃপ্রকোষ্টে আসিয় বিজনপ্রদেশে সন্গযাসিকে 
ডাঁকিয়া জিজ্ঞীসা করিলেন মহাশয় খর্মসংহিভীতে 
দুশ্চরিত্রা] স্ত্রীর বিষয়ে কিন্ূপ দণ্ড নিরূপিত আছে । 
সন্গয(সী কহিলেন মহাঁরাঁজ ধর্শাস্ত্রে লিখিত আঁছে 
বাক্ষিণ স্ত্রী ও বালক ইহরা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও 
বধার্হ নহে রীজা ইহাদিণের নির্বাসন করিবেন । 
তখন রাজা অন্তঃপুরে গিয়। রীজ্জীকে কহিলেন 
পল্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা! এ জন্য শাস্ত্রগ্রমীণান্থসারে 
আমি ইহাকে দেশবহিষ্কৃত করিব । রাজ্জী কন্যার 
প্রতি অত্যন্ত স্লেহবতী ছিলেন কিন্ত পতিব্রতাত্বপ্রযু্ত 
রাজার মতেই সম্মত হইলেন। তদনস্তর ন্ৃপতি কন্যাঁকে 
শিবিকারৌহণের আদেশ দিয়! তাহার অগোচরে 
বাঁহকদিগকে আঁঙ্কা দিলেন তোমর। পদ্মীবতীকে কৌন 
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অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়| তরায় আমাকে সংবাদ 
দাঁও। বাহকেরা রাজাজ্ঞা সম্পীদন করিল । অমাত্য- 
পুক্রও তৎক্ষণাৎ রাজকুশারকে সঙ্গে লইয়া! রীজ- 
কুমারীর উদ্দেশে চলিলেন। এবং ইতস্ততঃ অনেক 
অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে মেই অরণ্যে প্রবেশিয়! 
দেখিলেন পদ্মাবতী একাঁকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়! যুথ- 
ভরষ্ট! হরিণীর ন্যায় বিষাঁদ করিতেছেন। পরে অশেষ 
গরকার আম্বীস প্রদান দ্বারা তাহার শোঁকাবেগ সম্বরণ 
করিয়! সঙ্গে লইয়া! উভয়ে স্বদেশাভিমুখে' প্রস্থান করি 
লেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইলে প্রজাঁগণ অতিশয় 
আনন্দিত হইল। এবং রাজা গ্রতীপত্নকুট বধূসহিত 
পুর পাইয়া আনন্দপ্রবাহে মগজ হইয়া নগরে মহোঁৎ- 
সবের আদেশ করিলেন । 

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়। বেতাল 
জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ রাজা ও মন্ত্রিপুক্র এই উভ- 
য়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিরপরাঁধে রাঁজকুমারীর বন- 
প্রেষণ জন্য ছুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমা্দিত্য কহি- 
লেন আমার মতে রাজা । বেতাল কহিল কি নিমিন্তে । 
রাজ কহিলেন শাস্ত্রকারেরা আতিতায়ি ব্যক্তির বধ ও 
বিজ্রোহাচরণে দোষাভাঁব লিখিয়াছেন। অতএব বিষ 
প্রদায়িনী রাজকন্াণার প্রতি এরূপ প্রতিকুঙ্গতাঁচরণে 
মক্ত্রিপুজ্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্ত 


দ্বিতীয় উপাখ্যাঁন। ৪১ 


রাজা যে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির বাঁক্যে বিশ্বীস করিয়। 
প্রমাণাস্তরনিরপেক্ষ ও বিচাঁরবিমুখ হইয়| অপত্যন্সেহ 
বিম্মরণ পুর্বক অকৃতাপরাঁধে কন্যাকে বনবাস দিলেন 
ইহাঁতে তাহার রাজধর্মবিরুদ্ধ কর্মের অন্থষ্ঠান জন্; 
পাপস্পর্শ হইতে পাঁরে। 

ইহা শুনিয়া বেতাল আন্সকৃত প্রতিজ্ঞীন্থলারে 
ম্াশীনে গিয়! পুর্ব বৃক্ষে ল্বমান হইল। এবং 
রাঁজাঁও তাহীর পশ্টাৎ২ ধাবমান হইয়া পুর্বববৎ বৃক্ষ 
হইতে অবতারণ পুর্বরক ক্কন্ধে করিয়] সঙ্গ্যাসির আশ্র- 
মাঁভিমবখে চলিলেন । 


সপন 818৮ 


দ্বিতীয় উপাখ্যান । 


বেতাঁল কহিল মহারাজ দ্বিতীয় উপাখ্যান আরঙ্ত 
করি অবধান কর। 

যমুনাতীরে ধর্মস্থল নামে এক নগর আছে। তথায় 
কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ 
ব্রাহ্মণের ধুমালতী নামে এক পরম সুন্দরী ছুহিতা। 
ছিল। কালক্রমে কন্যা বিবীহযোগ্যা হইলে তাহার 


৪২ বেতাল পঞ্চবি ংশতি । 


পিত| ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে নিয়ত 
তৎপর ০ । কিয়দিন পরে ব্রাঙ্গণ যজমানপুজ্রের 
'বিধাহেধপলক্ষে গ্রীমধন্তরে মনন করিলেন 1 এবং 
ব্রাঙ্গণের পুভ্রও অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রস্থান 
করিলেন । দৈবযোগে এই অবসরে এক সুকুমার ব্রাহ্মণ 
কুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন | ব্রাক্ষণী 
তাহাকে রূপে রতিপতি ও গুণে বৃহস্পতি দেখিয়। 
মনে বাসনা করিলেন যদি সৎকুলোন্ডব হয় ও অঙ্গী- 
কার করে তবে ইহীকেই জামাতা করিব। অনন্তর 
যথোঁচিত অতিথিসতৎ্কার করিয়। তাহার কুলের পরি- 
চয় লইলেন। এবৎ সৎ্কুলজাঁত জানিয়া আনন্দিত 
হইয়া কহিলেন বৎস যদি তুমি স্বীকার কর আমার 
এই মখুমীলতীর সহিত তোমার বিবাহ দি বিপ্র- 
তনয় মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে বিপ্রপত্বীর 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষাযর 
তদীয় অবাসে বাস করিতে লাগিলেন । 
কতিপয় দিবসানন্তর ব্রাহ্গণ এবং তাহার পুত্র 
উভয়ে মধ্মাঁলতী প্রদানে সত্যবন্ধ করিয়! এক২ং পাত্র 
লইয়া প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র 
একত্র হইল । একের নাম ত্রিবিক্রম দ্বিতীয়ের নাম 
বামন ভূতীয়ের নাম মধুক্ুদন। তিন জনই রূপ গুণ 
বিদ্য| বয়তক্রমে তুল্য কোন প্রকারেই ইতর বিশেষ 


দ্বিতীয় উপাখ্যান । ৪৩ 


করিতে পাঁবা যায় না। তখন ব্রীক্গণ অত্যন্ত বিপদগৃস্ত 
হইয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এক কন্যা তিন বর উপ- 
স্থিত কি উপায় করি। তিন জনেই তিন জনের নিকট 
প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণকার কর্তব্য কি। 
ব্রীক্ষণ এই প্রকার চিন্ত। করিতেছেন এই অবসরে 
ব্রীক্গণী আসিয়া কহিলেন তুমি এখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া 
কি ভাবিতেছ সর্পাঘাতে মধুমালতী গ্রাণত্যাগ করিল। 
তখন কেশবশন্ম। ব্যস্ত সমস্ত হইয়। চারি পাঁচ জন বিষ- 
বৈদ্য আনাইয়া অশেষ প্রকার চিকিৎসা করাইলেন 
কিন্তু কোন প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না। বিষ- 
বৈদ্যেরা কহিল মহাশয় আঁপনকার কন্যাকে কালে 
₹শন করিয়াছে এবং বার তিথি নক্ষত্র সমুপায়ের দৌষ 
পাইয়াছে অতএব স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও 
ইহাকে খাঁচাইতে পারিবেন না| এক্ষণকীর যাহা 
কর্তব্য থাকে করুন আমর! বিদায় হইলাম | এই 
বলিয়া প্রণাম করিয়। বিষবৈদ্যের] প্রস্থান করিল। 
অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রাক্গণের পুজ্র এবং তিন বর পাঁচজন 
একত্র হইয়া মধুমালতীর স্ৃত দেহ শ্মাশানে লইঙ্ক। 
যথ। বিধি দাহক্রিয় করিলেন । ত্রার্ণ পুভ্রসহিত 
গুহে আসিয়া! নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন । বরের তিন জনেই এইরূপ অস্গুলভ 
বূপনিধান কন্যানিধান লাঁতে হতাশ হইয়া বৈরাগ্য 


৪3 বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


লইলেন। তন্মধ্যে ত্রিবিক্রম চিতা হইতে সমুদয় অস্থি 
সঞ্চয়ন করিলেন এবং বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন পুর্ববক কক্ষে 
নিক্ষিপ্ত করিয়া দেশে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বামন 
সন্সযাী হইয়া তীর্যযাত্র| করিলেন। তৃতীয় মধূস্থদন 
সেই স্মশানের প্রীন্তভাগে এক পর্ণশাল1 নির্মাণ 
করিয়। তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহ- 
তন্ম রাখিয়া যোগ সাধন করিতে লাখিলেন। 

এক দিবস বামন ভ্রমণ করিতে২ মধ্যাহ্ন কালে এক 
ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । ব্রা্গণ ভোজন 
কালে সন্গ্যাসী উপস্থিত দেখিয়। কৃতাঞ্চলি হইয়া কহি- 
লেন মহাশয় যদি কৃপ। করিয়। দীনের ভবনে পদার্পণ 
করিয়াছেন তবে অক্ষুগ্রহ পুৰ্বক ভিক্ষা! স্বীকার করিলে 
চরিতার্থ হই পাঁকের অধিক বিল নাহ । সন্্যাসী 
সম্মত হইলেন এবং পাঁকান্তে ভোজনে বসিলেন । 
ব্রীক্ষণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন । এই অবসরে 
ত্রা্গণের পঞ্চমবর্ধাঁয় পুজ্র নিতান্ত অশান্ত ভীবে উৎ- 
পাত আরম্ভ করিয়া! পরিবেশনের ব্যাঘাত জন্মাইতে 
লাঁগিল। ব্রাঙ্গণী নানীপ্রকারে সান্তনা করিলেন কৌন 
ক্রমেই প্রবোধ মাঁনিলেক না। তখন তিনি ক্রোধভরে 
অর্ধীরা হইলেন এবং প্রজ্বলিত হুতাশনপুর্ণ চুললীতে 
পুক্রকে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয় উপাখ্যান । ৪৫ 


সন্ন্।সী ব্রীক্ষণীর এইরূপ €বকপ আচরণ দেখিয়। 
নারায়ণ২ বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনপীত্র হইতে হস্ত 
উত্তোলন করিলেন। ব্রান্গণ কহিলেন মহাশয় অক- 
স্মাৎ ভোৌজনে বিরত হইলেন কেন। সন্ন্যাসী কহিলেন 
যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার প্রচলিত তথায় কি 
প্রকারে ভৌজন করিতে প্রবৃত্তি হয়। ব্রীন্ষণ কিঞ্চিৎ 
হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
এবং অঞ্তরীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া তন্মধয 
হইতে এক মন্ত্র লইয়া কিয়ত্ক্ষণ জপ করিতে২ পুকজ্র 
প্রাণদীন পাইয়া পুর্ধাবং উৎপাঁতের আস্ত করিল । 
তখন কন্্যাসী চমত্কুৃত হইয়া ভোজন সমাপন করি- 
লেন। এবং মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন যদি কোন 
উপায়ে এই পুস্তক হস্তগত হয় তবে প্প্রিয়াকে পুন- 
জাঁবিত করিতে পীরি | যাহা হউক এতদ্বিষয়ে সাধ্যান্- 
রূপ চেষ্টা করিতে হইবেক। 

মনেং এইরূপ কল্পনা করিয় ব্রাঙ্গণকে কহিলেন 
অদ্য অপরাহ্ন হইল অতএব আর স্থানীস্তরে না খিয়। 
তৌমাঁর ভবনেই রীত্রিকাল অবস্থান করিব। গৃহস্থ 
ত্রাঙ্গণ সমাদর পূর্বক এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়। 
দিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে পর সমুদায় গৃহস্থ 
ভোজনাবসানে স্বস্ব নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল । 
অনন্তর সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে বামন নিওশব্দ পদ- 


৪৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


সঞ্চারে গৃহ প্রবেশ পুর্ববক সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্ত- 
গত করিয়। প্রস্থান করিলেন। এবং কয়েক দিবসের 
মধ্যে মেই শ্মাশানে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন মধুক্দন 
স্বহস্ত নিন্মিত পর্ণকুটারে যে।গসাঁধন করিতেছেন | 
এই অবসরে দৈবযোঁগে ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত 
হইলেন। 

এউরূপে স্ুযৌগক্রমে তিন জন একত্র হইলে পর 
বাঁধন প্রস্তাব করিলেন কয়েক দিবস হইল আমি মৃত 
সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি । তোমরা অস্থি ও ভস্ম 
একত্র কর প্রিয়াকে প্রাণদাঁন দিব। তখন তাহারা মহা 
ব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভন্ম একত্র করিলে বামন প্রস্তক" 
হইতে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র বহির্গত করিয়! জপ আঁরস্ত করি 
লেন । মন্ত্রপ্রভাবে কন্যা ততক্ষণাৎ প্রাণদান পাইল । 
তখন তাহারা মধুমীলতীর রূপ লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিলেন । 

ইহা কহিয়! বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞীস! করিল 
মহারীজ তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মধুমীলতীর পাঁণি 
গ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে । রাঁজা কহি- 
লেন যে ব্যক্তি কুটার নিম্মাণ করিয়া এতাঁবৎ কাঁল 
পর্য্যন্ত শ্মশীনবাঁসী হইয়াছিল শাস্ত্ান্থসারে সেই এই 
কামিনীর পাণিগ্রহণীধিকারী হইতে পারে । বেতাঁল 
কহিল যদি ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয়ন ন1 করিত এবং পামন 
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নযুনীদেশ ভ্রমণ করিয়। সপ্রীবনী বিদ্যা সংগ্রহ করিতে 
না পারিত তবে কি প্রকারে এ কন্যা জীবন দান পাইত। 
রাজা কহিলেন যাহ! কহিতেছ যথার্থ বটে কিন্ত ত্রিবি- 
ক্রম অস্থি সঞ্চয়ন দ্বার! একন্যার পুজ্রস্থানীয় হইয়াঁছে। 
আর বামন জীবন দান দ্বার তাহার পিতৃকল্প হইয়াছে 
স্থুতরাঁৎ (তীহারা এই কন্ঠার প্রণয় ভাঁজন হইতে 
পাঁরে না। কিন্তু মধুস্ুদন ভন্মরাঁশি সংগ্রহ ও উটজ 
নিশ্মীণ পুর্বক স্মাশীনবাঁসী হইয়া যথার্থ প্রণয়ির বন্ধ 
করিয়াছে । অতএব সেই ব্যক্তিই যুক্তিনার্গীহ্থসাঁরে 
এ প্রন্দার পতি হইতে পারে । ইহা শুনিয়া বেতাঁল 
ইত্যাদি। 
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বেতাল কহিল মহারাজ । 

বদ্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক অতি বিজ্ঞ 
গুণগ্রাহী পরম ধান্মিক দয়ালু রাজা ছিলেন। এক 
দিবস বীরবরনাঁমা দক্ষিণ দেশ নিবাসী কোন রাজপুত 
কর্মপ্রাপ্ডির আশয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইল । দ্বার- 
বান্‌ তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া 
রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল মহারাজ বীরবর নীমে 
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এক অস্ত্রধারী পুরুষ কর্মের প্রার্থনায় আসিয়। দ্বার 
দেশে দণ্ডায়মীন আছে। আজ্ঞা! পাইলে সাক্ষাৎকারে 
আসিয়া বিশেষপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। 
রাজা আজ্ঞা করিলেন অবিলম্বে লইয়া আইস । 
অনস্তর রাজীক্ঞাম্থসাঁরে দ্বারী বীরবরকে নরপতি 
গৌচরে উপস্থিত করিলে রাঁজ1 তাহার আকাঁর প্রকার 
দর্শনে কর্মঠ বৌধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বীরবর 
কত বেতন পাইলে তোমার অনীয়াসে নির্বাহ হইতে 
পারে। বীরবর নিবেদন করিল মহারাজ প্রত্যহ সহজ্জ 
স্ব্ণমুদ্র! প্রদীনের আদেশ হইলেই আমার চলিতে 
পারে। রীজা জিজ্ঞাসিলেন তোমাঁর পরিবার কত। সে 
কহিল মহারাজ এক স্ত্রী এক পুজ্র ও এক কন্যা আর 
স্বয়ং এই চারি এতদ্যতিরিত্ত আর আমার পরিবার 
নাই । তখন সতাস্থ সমস্ত লোক মুখ ফিরাইয়। হাসিতে 
লাগিল | রাজা মনে২ং বিবেচন| করিতে লাগিলেন 
ইহার পরিজন অতি অল্প তথাপি কি নিমিত্ত এত 
অধিক প্রার্থনা করে। যাহা হউক এক ভৃত্যের নিমিত্ত 
নিত্য২ এতাদৃশ ব্যয় যুক্তিসিদ্ধ নহে । অথবা এ অর্থ 
ব্যয় ব্যর্থ হইবেক না অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ 
গুণ থাকিবেক। অতএব কিয়ৎকালের নিমিত্তে বাঁখিয়া 
ইহার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর কোষাঁধ্যক্ষকে 
আন্বান করিয়া আজ্ঞা দিলেন তুমি প্রতি দিন প্রাতঃ- 
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কাঁলে বীরবরকে সহত্ঞ স্ুবর্ণ দিবে কোন মতে অন্যথ। 
না হয়। 

বীরবর রাঁজীজ্ঞাশ্রবণে পরম পরিতৌষ প্রাপ্ত হইয়। 
তদীয় ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এবং কোধাধ্যক্ষের 
নিকট হইতে তদ্দিবসপ্রীপ্য নিদ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণ 
গুর্বক হ্পনির্দিষ্ট বাঁসস্থানে গমন করিল। তথায় 
প্রথমতঃ সেই স্বর্ণকে ভীগছয়ে বিভক্ত করিয় এক ভাগ 
বিপ্রসীৎ করিল অবশিষ্ট ভাঁগ পুনর্বার দ্বিভাগ করিয়। 
এক অর্ধ বৈরাঁগি বৈষ্ণব সন্গ্যাসি প্রভৃতিকে দিল । 
অন্য অদ্ধ দ্বারা নানাবিধ খাঁদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। 
সহস্র দীন ছঃখি অনাথ ও অতিথি প্রভৃতিকে যথো- 
চিত ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং পুক্র 
কলত্র ও দুহিতার সহিত অভ্যবহার করিল। 

প্রতিদিন এইরূপে দিনপাত করিয়া সায়ংকাঁলে 
বন্ম ও খড় চন্ম ধারণ পুর্বাক সমস্ত রজনী রাঁজদ্বারে 
উপস্থিত থাকে । রাজা তাহার গ্রভৃভক্তি ও শক্তি 
পরীক্ষার্থে কি দ্বি প্রহর কি তৃতীয় প্রহর রাত্রি যখন 
যাহা আজ্ঞ। করেন অতি ছুঃসাঁধ্য হইলেও সে তৎ- 
ক্ষণাঁৎ তাহ সম্পন্ন করিয়। আইসে | 

এক দিবস নিশাখ সময়ে অকম্মীৎ স্্রীলোকের 
রোদন ধ্বনি শুনিয়! রাজা বীরবরকে আব্বাঁন করিলে 
সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবস্তী হইয়। কহিল মহারাজ কি 
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আজ্ঞ! হয়। রাঁজ! কহিলেন দক্ষিণ দিকে স্রীলৌকের 
ক্রন্দন শর্ষ শুনিতেছি ত্বরায় ইহার তথ্যান্থসন্ধান 
করিয়া আমাকে সংবাদ দাও | বীরবর যে আজ্ঞা মহা 
রাজ বলিয়। তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । রীজ। বীর- 
বরকে এক মুহূর্তের নিমিভ্েও আজ্ঞ| প্রতিপালনে 
পরাগ্ুখ না দেখিয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং 
তাহার সাহস দেখিবার নিমিত্ত আপনিও গুপ্তভাঁবে 
পশ্চাঁৎ২ চলিলেন। 

বীরবর সেই রোদন শব্দ লক্ষ্য করিয়া! অতি প্রসিদ্ধ 
এক ভয়ঙ্কর শ্শাঁনে উপস্থিত হইল এবং দেখিল এক 
সর্বালক্কাঁরভূষিতা। পরম সুন্দরী স্ত্রী শিরে করাঁঘাত ও 
হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । কিন্ত 
চন্ষুতে অশ্রুর লেশমীত্র নাই | বীরবর এই ব্ূপ 
অন্তত ঘটন] দেখিয়া অতিশয় বিম্ময়াবিষ্ট হইল । 
এবং সাহস পূর্বক সন্মুখবর্তী হইয়! জিজ্ঞাসিল তুমি 
কে কি দুঃখে এই ঘোর রজনীতে একাঁকিনী স্মশীন- 
বাঁসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছ ৷ সে 
কিছুই উত্তর দিল না। বরং গুর্বাপেক্ষায় অধিকতর 
রোদন করিতে লাগিল । অনস্তর বীরবর বিশেষ ব্যগ্রত। 
প্রদর্শন পুর্বাক বাঁরশ্বার জিজ্ঞীসিতে লাগিলে সে কহিল 
আমি রাঁজা রূপসেনের রাজ্যলক্ষ্মী। রাজার গৃহে নান! 
অন্যায় ও অধর্দমীচরণ হইতেছে তৎ্প্রযুক্ত তীয় 
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আবাঁসে অচিরাঁৎ অলক্ষ্ষীর প্রবেশ হইবেক। সুতরাং 
আমি রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব । এবং 
আমি প্রস্থান করিলে পর অল্প দিনের মধ্যেই রাজার 
প্রাণ বিয়োগ হইবেক | এই ছুঃখে ছুঃখিতা হইয়া 
রোদন করিতেছি । 

প্রভুর এইরূপ অসম্তীবিত ভাবি অমজল শ্রবণ 
বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া বীরবর কহিল দেবি আপনি 
বাহা আজ্ঞা করিলেন ইহাতে কোন ক্রমেই সন্দেহ 
করিতে পারি না। কিন্তু যদি কোন উপায় থাঁকে 
আজ্ঞা করুন । আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাঁণীন্ত 
পর্ষান্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি । রাঁজলক্ষ্ৰী 
কঞ্ছিলেন পুর্বদিকে যোজনান্তে এক দেবী আছেন। 
যদি কেহ এ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে 
বলিদান দেয় । তবে তিনি প্রসন্ন। হইয়া রাজার সমস্ত 
বিদ্ব বিনাশ করিতে পারেন। 

রাঁজলক্্ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়] বীরবর সত্তর 
হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল। রাঁজাও কৌতুকাঁ- 
বিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ২ চলিলেন। বীরবর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে 
গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পত়ীকে জাগরিত করিয়! 
সমস্ত জ্বীত করিলে সে তহক্ষণীৎ পুজ্রের নিড্রাভঙ্গ 
করিয়া কহিল বস তোমার মস্তক দিলে রাজার 
অচল রাজ্য হয়। তখন পুজ্র কহিল হে ম'তঃ প্রথ- 
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মতঃ আপনফণার আজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ স্বামিকীর্য্য ভৃতীয়তঃ 
এই পাঁঞ্চভৌতিক বিনশ্বর দেহ দেব সেবায় নিয়োজিত 
হইবেক। ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের 
উত্তম সময় আর খটিবেক না। অতএব শুভ কর্ম 
বিলম্ব করা কর্তব্য নহে । আপনারা সত্তর হইয়া কার্ষ্য 
সম্পাদন করুন । 

বীরবর পুত্রের এইরূপ পরমান্ভৃত বাক্য শরবণে 
বিন্ময়াঁপন্ন হইয়া অশ্রুমুখে সহখর্রিণীকে কহিল যদি 
তুমি স্বচ্ছন্দ ও সন্তষ্ট চিত্তে পুত্র প্রদান কর তবেই 
আঁমি দেবীর নিকট বলিদাঁন দিয় রাঁজকার্্য নিম্পা- 
দনকরি। এইরূপ স্বাঁমি বাক্য শ্রবণানস্তর বীরবরের 
ভার্ষ্যা আবেদন করিল নাখ খর্দ্দশশাস্ত্রে কহে স্বামী 
স্কক বধির পঙ্গু অন্ধ কাঁণ খঞ্চ কুঞ্জ কুষ্ঠী যেরূপ হউন 
শুজ্নষ! দ্বারা তীহণকে সন্তষ্ট রাখিতে পারিলে নারী 
যেরূপ চরিতীর্থত! প্রাণ্ড হয় শান্্রবিহছিত দান খান 
ব্রত তপস্যাদি দ্বারা তাঁদ্রশ হয় ন]। আর যদি স্বামির 
প্রতি অনীদর করিয়া পারলৌকিক সুখসস্তৌগ লোভে 
নানাবিধ ধর্ম কর্টের অন্থষ্ঠান করে তবে তাহার সে 
সকল নি্ষল ও অস্তে অধোগতির কারণ হয় । অতএব 
আমার পুত্র পৌভ্রের প্রয়োজন কি তোমার চরণ 
সুজা করিলেই উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার 
পুত্র কহিল হে পিতঃ যে ব্যক্তি স্বামিকার্ষ্য সম্পাদনে 
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সমর্থ তাহাঁরি জন্ম সার্থক এবং সেই জনই স্বর্গলোকে 
অনন্তকাল স্গুখসস্তোগ করে । অতএব আর কি নিমিজ্তে 
সংশয়ে কাল হরণ করিতেছেন কার্য্যসাঁধনে তৎপর 
হউন । বিলম্বে কার্য্যহানিসস্তীবনা | 

ইত্যাকাঁর নানা প্রকার কথোপকথনান্তে বীরবর 
সপরিবারে দেবীর মন্দিরোৌদেশে গমন করিল । রাজা 
এইরূপে বীরবরের মপরিবারের প্রভূভক্তির গ্রবলত 
ও অচঢলতা দেখিয়া অত্যন্ত চমত্কৃত ও আহ্লাদিত 
হইলেন এবং মনেং অগণা ধন্যবাদ প্রদান পুর্ববক 
গুগুতাঁবে তাহার পশ্চাঁৎ২ চলিলেন। কিয়ৎ্ক্ষণ পরে 
বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । এবং গন্ধ পুষ্প 
ধুপ দীপ নৈবেদ্য আদি নানা উপচাঁর দ্বারা ষথাবিথি 
পুজা করিয়। অধ্টাঙ্গ প্রণিপাঁত পুর্বক দেবীর সন্মখে 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল হে জগদীশ্বরি তোমাকে প্রসন্ন 
করিবার নিমিত্ত আমি আপন শ্রীণাধিক প্রিয়তম 
পুক্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি । কৃপা কর যেন 
আমার প্রভুর দীর্ঘ আযুঃ ও অচল রাজ্য হয়। 

এই বলিয়! খড়ন গ্রহণ পুর্বক অকাতরে পুত্রের 
মস্তক চ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্য। এইরূপে জীবি- 
তাঁধিক সহোদরের প্রাণবিয়োগ দেখিয়া খডপ্রহার 
দ্বার। প্রাণত্যাগ করিল । তাহার পত্রীও শোকে অধীরা 
হইয়া তৎক্ষণীৎ তনয় তনয়ার অন্গুগাঁমিনী হইল | 
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অনন্তর কীরবর বিবেচনা করিল প্রভৃকা্যর্য সম্প্স করি- 
লাম। এক্ষণে আর কি নিমিত্ত দীসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি 
এবং কি সুখেই ব1 জীবন ধারণ করি। এই বলিয়া সেই 
বিষম খড় দ্বারা স্বীয় শিরস্ছেদন করিল | 

এইক্ূপে ক্রমেং চারি জনের অদ্ভুত মরণ দেখিয়া 
রাজার অন্তঃকরণে অত্যন্ত নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন 
তিনি কহিতে লাগিলেন যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদুশ 
প্রভৃতক্ত দেবকের সর্বনাশ হইল আর আমি সেই 
বিষম রাজ্যের ভোগে গুবৃত্ত হইব না। আমি অতিশয় 
স্বার্থপর। নতুবা কি নিমিত্ত তৎকালে বীরবরকে পু 
হত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না। কি নিমিত্তেই বা 
তাহাঁকে আঁজধাতী হইতে দিলাম । উপক্রমেই এই 
ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে কীরবরকে বিরত করা 
আমার উচিত কর্ম ছিল। সর্বথ1 আমি অতি অসতকর্্ম 
করিয়াছি। এক্ষণে আত্মহত্যারপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত 
চিত্ত সন্তোষ জন্মিবেক না। 

এই বলিয়া খড়ন লইয়া মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত 
হইবাঁমাত্র ভগবতী কাত্যায়নী তৎক্ষণাৎ আবিভুতা 
হইয়া হস্ত ধারণ পুর্ধক রাজাকে মরণবাবসায় হইতে 
নিবারণ করিলেন। এবং কহিলেন বৎস তোমার সাহস 
দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছি অভিপ্পেত বর প্রার্থনা কর। 
রাজ। কহিলেন মাতিঃ যদি প্রসন্ন হইয়। থাঁক এই চারি 
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জনের জীবন দীন কর ইহা! অপেক্ষা এক্ষণে আমার 
আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই । দেবী তথাস্ত বলিয়া 
অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পুর্বাক তাহাঁ- 
দের গীত্রে সেচন করিবামাত্রে চারি জনেই তহক্ষণাৎ 
স্থপ্তোথিতের ন্যায় গাত্রোখান করিল। রাজা যথার্থ 
প্রভূতক্ত বীরবরকে অপত্য কলত্র সহিত পুনজ্জর্গবিত 
দেখিয়া] অপরিসীম হর্ষ প্রার্ত হইলেন। এবং দেবীর 
চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতীঞ্জলি হইয়। 
নানাবিধ স্ততি ও বিনতি করিতে লাগিলেন | দেবী 
রীজীকে অন্যান্য নানা অভিলধষিত বর প্রদান দ্বার! 
চরিতার্থ করিয়া অন্তর্থিতা হইলেন। অনন্তর তাহার! 
সকলেই স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

পর দিন গ্রভীভ হইবাশীত্র গধত্রোথান করিয়। 
রাজা রূপসেন সভা সমারোহণ পুর্বক সর্ব সভীজন 
সমক্ষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রভূপরায়ণ বীরবরকে অদ্ধী- 
রাঁজ্যশ্বর করিলেন । দেশ বিদেশে রাঁজা ও বীরবর 
উভয়ের নির্বিবাদ ধন্যবাদ হইল । 

এইরূপে কথ! সমাগ্ড করিয়াঞ্জ বেতাল জিজ্ঞীসা 
করিল মহারাজ পুর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে । এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি কাহার ওঁদীর্ধ্য অধিক হইল! বিক্রমা- 
দিত্য উত্তর দিলেন আমার বোধে রাজার গুঁদার্য্য সর্বা- 
পেক্ষা অধিক । বেতাল কহিল কেন। রাঁজ' বলিলেন 
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স্বামির নিমিত্ত সর্বনাশ স্বীকার ও প্রাণদাঁন কর! সেব- 
কের উচিত কর্ম্ম। অতএব বীরবর রাজকার্য্যার্থে ঈদশ 
সাহস প্রকাশ করিয়া আত্মধন্ম প্রতিপালন করিয়াছে । 
কিন্তু রাজা যে সেবকের নিমিত্ত রাঁজ্যাধিকাঁর তৃণতুল্য 
বোধ করিয়া অনায়াসে প্রাণ ত্যাগে উদ্যত হইলেন 
ইহা কেবল দয়াব্রচিত্ততা ও ওদার্ষেের কর্। 

ইহ শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি 


শিতপ 


চতুর্থ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 

ভোগবতী নগরীতে অনঙ্গসেন নামে এক অতি 
প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চুড়ামণি নামে এক সর্কা 
গুণাকর শুকপক্ষী সব্ভকীল তীহার সন্গিহিত থাকিত। 
এক দিবস রাজা এঁসঙ্ত্রমে চুড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন 
শুক তুমিকিকি জান। সে. কহিল মহারাজ আমি 
ভূত ভবিষাৎ বস্তমাঁন কালতরয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন 
রাঁজা কহিলেন যদি তুমি ত্িকীলজ্ঞ হও বল কোন 
স্থানে আমীর উপযুক্ত রমণী আছে। চুড়ীমণি নিবেদন 
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করিল মহাঁরাঁজ মগধদেশাধিপতি রাঁজা বীরসেনের 
চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আঁছে। সে পরম স্থুন্দরী 
ও অতি পঙ্ডিতা। তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ 
হইবেক। 

রাজ অনঙ্গসেন শুকের সর্বজ্ঞত্ব পরীক্ষার্থে চক্দ্র- 
কান্তনামক এক স্থপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাঁকাইয়। জিজ্ঞা- 
সিলেন মহাশয় আপনি গণনাদীরা নিদ্ধারিত করিয়া 
বলন কৌন কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। 
তিনি জ্যোঁতিব্ষিদ্যার প্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন 
মহারাজ চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী 
আছে | গণনাদ্বারা দষ্ট হইতেছে তাহার সহিত 
আপনকাঁর পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের 
প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। পরে এক সদ্বক্তা চতুর 
বুদ্ধিমান ও কার্যযসীধক ব্রাঙ্মণকে আনাইয়া নানা 
উপদেশ দিয় শুভ কন্বন্ধ স্থিরীকরণার্থে মগধেশ্বরের 
নিকট পাঠাইলেন । 

চক্দ্রীবতীর নিকটে ও মদনমঞ্তরী নামে এক শারিকা 
থাঁকিত। তাহারও সর্ধজ্ঞতা খ্যাতি ছিল | তিনি এক 
দিবস তাহাকে জিজ্ঞীসিলেন হে শারিকে যদি তুমি 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় বলিতে পার আমার 
যোগ্য পতি কোথায় আছেন বল। শারিক কহিল 
রাজনন্দিনি আমি দেখিতেছি ভোগবতী নগরীর অধি- 
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পতি রাঁজ! অন্সেন তোমার পতি হইবেন । ফলতঃ 
অনঙ্গসেন ও চক্দ্রাঁব হী উভয়েরি এইরূপে শবণ দ্বারা 
অন্তরে অন্থ্রাগ সঞ্চার হইল। এবং সমাঁগমাঁতাঁব 
প্রযুক্ত উভয়েরি ক্রমে২ পুর্বরাগসন্তব সমস্ত ম্মরদশা 
উদয় হইতে লাঁগিল। 

কিয়দ্দিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাক্ষণ মগখে- 
স্বরের নিকট উপস্থিত হয় স্বীয় রাজার অভিপ্রায় 
ব্ক্ত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। এবং 
বাশ্দানের দ্রব্য সমুদীয় সমভিব্যাহারে দিয় এক 
ব্রীক্ষণকে এ ব্রাঙ্গণের সহিত পাঠাইলেন কহিয়া 
দিলেন তুমি তথ! হইতে প্রত্যাগমন না করিলে আমি 
কোঁন উদ্যোগ করিতে পারিব না। বাপ্দানের জ্ব্য 
সামগ্রী লইয়া ব্রাহ্গণের অনঙসেনের নিকট উপস্থিত 
হইয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিনি বাঁক 
পথাঁতীত আনন্দপ্রবীহে মগ্ন হইলেন । এবং ন্ুবিজ্ঞ 
দৈবজ্ঞ দ্বার। বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করিয়া মগধেশ্বর 
প্রেরিত ব্রাঙ্মণ দ্বার! তাহার নিকট সংবাদ পাঠাঁই- 
লেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে যথাসময়ে মগখধেশ্বরের 
আলয়ে উপস্থিত হইয়। চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ পুর্বক 
নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া! পরম স্থুখে কাল 
ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। 

চন্দ্রাবতী শ্বশুরাঁলয়ে আগমন কালে মদনমঞ্জরী 
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শারিকাঁকে নিজসমভিব্যাহীরে আনিয়াছিলেন | তাহা- 
কে সর্বদা! আপন সমক্ষে রাখিতেন। রীজাঁও ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত চুড়ামণিকে দর্টিপথের বহিভূ্তি করি- 
তেন না। এক দিবস রাঁজা ও রাঁজমহিষী অন্তঃপুরে 
একাঁসনে উপবিষ্ট আছ্ছেন। এবং পিঞ্জরস্থ শুক শারি- 
কাঁও তাহাঁদের সম্মুখে আছে। এই সময়ে রাঁজা 
রাজ্জীকে কহিলেন দেখ একাকী থাকিলে অতি কষ্টে 
কাঁলযাঁপন হয়। অতএব আমার অভিলাষ শুকের 
সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক 
পিঞ্জরে রাখি । তাহা হইলে ইহারা আনন্দে কাল 
যাপন করিতে পারিবেক। এই বলিয়া পরম সমাদরে 
শুক শারিকার বিবাহ নির্বাহ করিয়। উভয়কে এক 
পিঞ্তরে স্থাপিত করিলেন । 

এক দিবস রাঁজা নির্জনে রাঁজমহিষীর সহিত রস- 
প্রসঙ্গে কালযাঁপন করিতেছেন। এই অবসরে শুক 
শারিকাকে কহিতে লাগিল দেখ এই অসার সংমার 
মধ্যে ভৌগ অতি সার পদার্থ। যেব্যক্তি এই জগতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া তোগস্থখে পরাত্মখ থাঁকে তাহার 
বৃথা জন্ম। অতএব কি নিমিত্ত তুমি ভোগরবিষয়ে 
নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিক। কহিল পুরুষ অত্যন্ত 
পাপী অধন্ম্ম শঠ ও স্ত্রীহত্যাকাবী অতএব পুরুষ 
সংসর্গে আমার রুচি হয় না। শুক কহিল নারীও 
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অতিশয় শঠ মিথ্যাঁবাদিনী চপল। নির্বুন্ধি ও হত্যা 
কারিণী । উভয়ের এইবপ বিবাদাঁরস্ত দেখিয়! রাঁজ। 
জিজ্জীস! করিলেন হে শুক হে শীরিকে কেন তৌমর। 
অকারণে পরস্পর কলহ করিতেছ । তখন শারিকা 
কহিল মহারাজ পুরুষ অতিশয় .'অধন্মী ও স্ত্রীঘাতক 
হয় এই নিমিত্তে পুরুষজাঁতির প্রতি আমার অন্থরাঁগ 
নাই! আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্রের বিষয়ে এক 
উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ করুন। 

ইলাপুরে মহাঁধন নামে অতি এ্রশ্বর্ষযশীলী এক 
শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহৃকাঁল অতীত হইল তথাপি তাহার 
পুক্র হয় না। এনিমিত্ত তিনি সর্বদাই স্নাতক ব্রীক্ষণে 
ধনদান ভীর্থযাত্রা বিবিধ ব্রতান্ৃষ্ঠান ও ইতিহাস 
অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরীণ শ্রবণ করেন। কিয়দ্দিন 
পরে জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার সহখন্মিণী এক কুমার 
প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী অধিক বয়সে পুত্র মুখ নিরী- 
ক্ষণ করিয়। আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। এবং 
অতি বস্ত্র পুর্বক লালন পালন করিতে লাঁগিলেন। 
বালক পঞ্চমবধাঁয় হইলে তাহাকে বিদ্যাত্যাসের নিমিত্ত 
উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন । সে স্বভাঁব 
দোঁষ বশতঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কেবল ছুবৃ্ভি 
বাঁলকগণ্রে সহিত কুৎসিত ক্রীড়ীয় আবিষ্ট হইয়। 
কালযাপন করে। ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ 
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করে না। ফলতঃ ক্রমেং যত বয়ো বৃদ্ধি হইতে লাগিল 
ততই তাহার কুক্রিয়াসক্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। 

কিয়ৎকাঁল পরে শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাণ্ড হইলে 
সেই ছুশ্চরিত্র বালক সমস্ত পৈতৃক ধনের উত্তরা- 
থিকারী হইয়! দ্যুতক্রীড়া স্থুরাপান আদি ব্যসনে 
আসক্ত হইল। এবং কয়েক বওসরের মধ্যে ছুক্ছিয় 
দ্বারা সমস্ত ধন নষ্ট করিয়া অত্যন্ত ছুর্দশীয় পড়িল । 
পরে ইতস্ততঃ নানা দেশে ভ্রমণ করিয়! পরিশেষে 
চক্দ্রপুর নিবাসি হ্মণ্তণ্ড শেঠের নিকট উপস্থিত 
হইয়! প্রিতৃনাম উল্লেখ পুর্বাক আত্মপরিচয় প্রদান 
করিল। হেমগুপ্ড তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন 
উহাকে পাইয়া অত্যন্ত আক্কবাদিত হইলেন। এবং 
যখেণচিত সমীদর ও শুীতি প্রকাশ গুর্বক জিজ্ঞীস! 
করিলেন বৎস তুমি কি সংযোগে এ স্থলে উপস্থিত 
হইলে । 

মহাধনায্জ কহিল আমি কতিপয় অর্ণবপৌত 
লইয়। সিংহলঘ্বীপে "বাণিজ্য করিতে যাঁইতেছিলীম | 
দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত অকম্মাৎ এক প্রবল বাত্যা 
উত্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপৌত জলমশ্র হইল । 
আমি কেবল ভাঁগ্যবলে এক ফলকমীত্র অবলম্বন করিয়া 
বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি । এ পর্য্যন্ত আলিয়। 
আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এমত আশ। হি না। 
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আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে 
গেল বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে কিছুই অন্থসন্ধাঁন 
করিতে পারি নাই । দ্রব্য সামগ্রী সম্ুদীয় জলমঞ্জ 
হইয়াছে । এই অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত 
লব্জা হইতেছে । কি করি কোথায় যাই কোন উপাত়্ 
ভাবিয়া পাই না। পরিশেষে আঁপনকাঁর নিকট উপ- 
স্থিত হইয়াছি। 

তদীয় বাঁক্যাঁবসাঁনে হেষগুপণ্ড মনে২বিবেচন1 করিতে 
লাগিলেন আমি আপন কন্যার উপযুক্ত বরের নিমিত্ত 
নান। স্থীন অন্বেষণ করিতেছি কোথাও মনোনীত 
হইতেছে না। বুঝি ভগবান কুপাঁ করিয়া গ্রহে উপ- 
স্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সদ্ধংশজাঁত পৈতৃক 
অতুল অর্থসম্পন্ভির ন্যায় অতুল গুণসম্পন্তিরও উত্ত- 
রাঁধিকাঁরী হইয়্ীছে সন্দেহ নাই । অতএব বিলম্বের 
প্রয়েজন কি | ত্বরাঁয় স্থির করিয়া ইহার সহিত 
কন্যার বিবাহ দি। মনেং এই প্রকার কল্পনা করিয়। 
শেছিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন দেখ এক শ্রেনির 
প্র্র উপস্থিত হইয়াছে । দে অতি সৎকুলোভ্ভব ও 
সংপাত্র। বিশেষতঃ তাহার পিতার সহিত আমার 
অতি আজআীয়ত। ছিল। যদি তোমার মত হয় তাহার 
সহিত রত্রীবতীর বিবাহ দেওয়। যাঁয়। 

শ্রেহিনী শুনিয়। সন্তষ্ট হইয়া! কহিলেন ভগবানের 
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ইচ্ছা না হইলে এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মন- 
স্কীম সিদ্ধ হওয়) অতি ভাগ্যের কথা । অতএব বিল- 
স্বের প্রয়োজন নাই ত্বরায় পুরোহিত ডাকাইয়। লঙ্গ 
স্থির করিয়া শুভ কর্ম সম্পন্ন কর। শ্রেষ্ঠী এইক্ূপে 
ভার্ষ্যার সম্মতি বুঝিয়] মহীধননন্দনের নিকটে গিয়] 
আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল! সে ততক্ষণীহু সম্মত 
হইল। তখন তিনি পুরোহিত ডাকাঁইয়। শুভ লগ্ 
নিদ্ধীরিত করিয়। মহাঁসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। 
বর কন্যা পরম কৌতুকে কাঁলযাপন করিতে লাগিল । 

কিয়দিন পরে মহাধনীজজ মনোনধ্যে কৌন অসহ 
অভিসন্ধি করিয়া আপন পত্রীর নিকট কহিল দেখ 
অনেক কাল হইল আমি স্বদেশে যাই নাই এবং 
বঙ্ধুবর্েরও কোন সংবাঁদ জানিতে পারি নাই । 
তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্ষ্ভ্ত উৎ্কঞ্া জন্মিয়ছে 
বলিতে পারি না। অতএব তোমার পিতা মাতার 
মত করিয়! আমারে বিদায় করিয়া দাও । আর যদি 
ইচ্ছা হয় তুমিও সমভিব্যাহারে চল | পতিত্রত। 
রত্বীবতী আপন জননীর নিকটে গিয়া স্বামির অতি- 
প্রায় ব্যক্ত ক্ষরিয়। তদিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক 
অন্থুরোঁধ করিল । 

ঞেতিনী শুনিয়া স্বামির সন্নিধাঁনে গিয়া কহিলেন 
তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন 


৬৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


অতএব কি কর্তৃব্য। শ্রেষ্ঠী কহিলেন ভাঁল ভাবন] কি 
বিদায় করিয়া দিব। তুমি কিজান না জন জামাতা 
ভাগিনেয় এই তিন কোন কালেই আপনার হয় না 
ও ভাহাঁদের উপরি বল প্রকাঁশ করিতে পারা যায় 
না। অতএব জামাতি! যাঁহীতে সন্ভষ্ট থাকেন তাহাই 
কর্তব্য । তাহাঁকে বল ইতিমধ্যে ভাল দিন দেখিয়া 
বিদায় করিয়া দিতেছি । অনন্তর আপন তনয়াকে 
আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞীসিলেন বৎসে 
তোঁমাঁর অভিপ্রায় কি শ্বশুরালয়ে যাইবে কি পিতৃ- 
গৃহে থাঁকিবে। 

রত্বাবত্ী লজ্জায় নমুমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল । 
এবং কার্ষ্যান্তর ব্যপদেশে ততক্ষণীৎ তথা হইতে অপ- 
সত! হইয়| স্বামির নিকটে গিয়া নিবেদন করিল দেখ 
পিত। মাতা সম্মত হইয়াছেন কহিলেন তুমি যাহীতে 
সম্ভষ্ট হও তীহাঁই করিবেন । অতএব আদি তোমাকে 
অন্থরোধ করিতেছি তুমি কোন প্রকারে আমীকে 
ছাড়িয়া যাইও না। আমি তোমীর অদর্শনে প্রীণ- 
ধারণ করিতে পারিব ন1। 

পরিশেষে শ্রেষ্ঠী জামীতাঁকে অনেক শ্রশ্বর্য্য দিয়] 
মহাসমাদর পুর্বক বিদায় করিলেন। এবং কন্যাকেও 
সর্বালঙ্কার ভূষিত করিয়া তাহার সমভিব্যাহীরিণী 
করিয়া দিলেন । মহাধনাত্মজ মহানন্দিত হইয়া শ্বশ্ 
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ও শ্বশুরেব পাঁদবন্দন পুর্বক বিদায় লইয়া প্রস্থান 
করিল। এবং রত্বাবতীও শিবিকীরোহণ করিয়া অতি 
আনন্দিত মনে তাহার সঙ্গে চলিল। 

অনন্তর মহাঁধনপুত্র এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত 
হইয়া! শ্রেছিকন্যাকে কহিল শ্রিয়ে এই অরণ্যে 
অত্যন্ত দস্থ্যভয় আছে । শিবিকাঁয় আরোহণ ও অঙ্গে 
অলঙ্কার পরিধাঁন করিয়! যাঁওয়া উচিত নহে খুলিয়া 
আমার হস্তে দাও আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া ব্াখি | 
বরং নগর নিকটবর্তি হইলে গুনর্ধার পরিধান করিবে। 
আর বহকেরাঁও শিবিকা লইয়া এই স্থান হইতে 
ফিরিয়া যাঁউক। কেবল আঁমর| ছুই জনে দরিদ্রবেশে 
গমন করি। তাহা হইলে নিরুপদ্রবে এই ছুর্গম বর 
অতিন্রম করিতে পাঁরিৰ | 

রত্রীবতী ততক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়। 
স্বামিহস্তে সমস্ত আভরণ সমর্পণ করিল। এবং দাঁস 
দাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়। দিয়া একাঁকিনী 
সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। মহাঁধন- 
্গুত এইরূপে মহীমুল্য অলঙ্কার সমূহ হস্তগত করিয়। 
ক্রমে অরণ্যের অতিনিবিড় ও অগম্য প্রদেশে প্রবেশ 
করিল। এবং তীছুশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়ি- 
নীকে এক অন্ধকুপে নিক্ষেপ পুর্বক পলায়ন করিয়1 
স্বদেশে উপস্থিত হইল । রত্ৰাৰতী কুপে পতিভ হইয়। 


৬৬ ব্তোল পঞ্চবিংশতি। 


হা তাত হামীতঃ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগিল । দৈবযৌগে এক পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া 
তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে অসস্তীবিত রোদন শব্ধ শ্রবণ 
করিয়া অতিশয় বিদ্ময়াপন্ন হইল। এবং শকাহুসারে 
গমন করিয়া! কূপের সমীপবর্তী হইয়া তন্মধ্যে দুটি 
নিক্ষেপ পুৰ্বক অবলোকন করিল এক পরমস্ুন্দরী 
নারী অশ্রমখা নানাপ্রকীর বিলাপ করিতেছে । পথিক 
দর্শনমীত্র অতিষাত্র ব্যাকুল হইয়া সেই স্ত্রীরত্বকে 
পরম যত্রে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
তুমি কে কি নিমিত্ত একাঁকিনী এই অয়ঙ্কর কাননে 
আনিয়াছিলে । কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী 
দুর্দদশ1 ঘটিল বলা। 

রত্ৰাীবতী পতিনিন্দা অতি গহিরি বুঝিয়া প্রকৃত 
ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল আমি চক্দ্রপুর নিবাসি 
হেমণ্ুগ্ড শেঠের কন্যা । আমার নাম রত্রুবতী। আপন 
পতির সহিত স্বশুরাঁলয়ে যাইতে ছিলাম । এই স্থীনে 
উপস্থিত হইবাঁমীত্র অকস্মাৎ কয়েক জন দস্্য আসিয়। 
প্রথমতঃ অঙ্গ হইতে সমস্ত ভূষণ গ্রহণ পূর্বক আমাকে 
এই কূপে ফেলিয়া দিল। এবং আদার পতিকে প্রহার 
করিতে লইয়? গেল । এক্ষণে তাহার কি দশা ঘটি- 
রাছে কিছুইজানি না। পান্থ শুনিয়া অতিশয় বিষাদ 
করিতে লাগিল । এবং অশেষ প্রকার আশ্বাস প্রদান 
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পূর্বক রত্রীকতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালকে 
পনুছিয়] দিল । 

রত্ৰীবতী পিতা মাতাঁর অত্যন্ত স্পসেহপাত্র ছিল। 
তাহারা তাহার ঈদ্রশ অসত্তাবিত ছুরবস্তা দর্শনে বিস্ম- 
যাঁপন্গ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন বসে ভোমাঁর এ কি দশা 
ঘটিয়ীছে। সে কহিল এক অরণ্য মধ্যে অকম্মাৎ চারি 
দিক হইতে অন্ত্রধারি পুরুষেরা আসিয়া বলপুর্ধক 
আমার অঙ্গ হইতে সম্ভদায় অলঙ্কার খুলিয়া লইল। 
এবং তাহাকে যত সম্পর্ভি দিয়া বিদায় করিয়াঁছিলে 
সে সমুদায়ও অপহরণ করিল । অনন্তর আমাকে এক 
অন্ধকুপে ফেলিয়! দিয় তাহার পুষ্টে য্ঠি প্রহার গুর্বরক 
কহিতে লাগিল আর কোথা কি গোপন করিয়। রাখিয়! 
ছিস বাহির করিয়া! দে। তখন তিনি কাঁতর্‌ হইয়া 
বিনয় করিয়া কহিলেন আমাদের নিকট যাঁহ!ছিল সমস্ত 
তোমাদের হস্তগত হইয়াছে । অশর কিছুমাত্র নাই । 
তোমাদের প্রহীরে প্রাণ ওষ্টাগত হইতেছে । চরণে 
ধরি ও কৃতাগ্রলি হইয়া ভিক্ষ। করি ছাড়িয়া দাও । 
বারমাীর এই প্রকার কাঁতরোক্তি প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন নির্দয় দস্থ্যরা তথাপি তীহাঁকে বন্ধন 
করিয়া লইয়1 গেল । ততপরে ছাড়িয়া দিল কি মারিয়। 
ফেলিল কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন তাহার 
পিতা কহিলেন বসে তুমি উৎক্চিত হইও না। 


৬৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


আমার অন্তঃকরণে লইতেছে তৌঁমাঁর পতি জীবিত 
আছেন। চেরের। অর্থপিশীচ অর্থ হস্তগত হইলে 
আর অকারনে শভ্রীণ নাশ করেনা । আমার বোধ 
হইতেছে অবিলক্বে তাহার সন্দর্শন পাইবে | এই 
রূপে অশেষ প্রকীর আশ্বাস ও প্রবোধ দিয় অবিলঙ্ষে 
আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়৷ দিলেন | 

এদিকে মহাধননন্দন আপন ভবনে উপস্থিত হইয়া 
সেই অলঙ্কার বিক্রয় দারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবা 
রাত্র দ্যুতক্রীড়া ও স্ুরাঁপাঁন দ্বারা কালক্ষেপ করিতে 
লাঁগিল। এবং কিয়দিনের মধ্যেই পুনর্বার নিংস্ব- 
ভাঁবাঁপন্ন ও 'অনবস্্রবিহীন হইয়া মনে২ বিবেচনা 
করিল আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি বোধ করি তাহ! 
শ্বশুরালয়ে কোন প্রকারেই প্রকাশ পায় নাই । অত- 
এব কোঁন ছল করিয়া উপস্থিত হই। অনন্তর ছুই 
চারি দিন অবস্থিতি করিয়া সুযোগক্রমে কিঞ্চিৎ অপ- 
হরণ করিয়। পলাঁইয়। আসিব । মনেই এই ছুষ্ট সঙ্ল্ 
করিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং গ্রবেশ করিব! 
মাত্র সর্ধাগ্রে স্বীয় পত্ী রত্রাবতীর দৃ্টিপথে পতিত 
হইল। 

পতিপ্রাঁণা রত্বাবতী পাতিকে সমাগত দেখিয়। অন্তঃ 
করণে চিন্তা করিল পতি অতি ছুরাচার হইলেও নারীর 
পরম গুরু । তীহাঁকে সন্তষ্ট রাখিতে পারিলেই নারী 
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ইহ লোকে ও পরলোকে কৃতার্থতা প্রাণ হয়। আর 
যে নারী কুমতিপরতন্ত্র হইয়া পরমগুরু স্বামির কাদা- 
চিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গ্ণ্য করিয়া! তাহার প্রতি 
কোন প্রকারে অশ্রদ্ধী' বা অন্দর প্রকাশ করে পে 
আপন এ&হিক ও পাঁরলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি 
দেয়। আর ইনি কেবল ভ্রান্তিক্রষেই সেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । অতএব আমি সেই 
সামান্য দৌষ ধরিয়া অপরাধিনী হইব ন1। যাহি| হউক 
ইনি এক্ষণে বিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়া 
ছেন। আমাঁকে দেখিতে পাঁইলেই নিঃসন্দেহ পলায়ন 
করিবেন অতএব অগ্রে ভয় ভগ্ন করিয়া দেওয়া 
উচ্চিত। 

রত্রাবতী অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়। 
ত্বরায় নিকটবর্তভিনী হইয়া কহিল নাথ তুমি অন্তঃ- 
করণমধ্যে কোন শঙ্কা করিও না। আমি পিত1 মাতার 
নিকট কহিয়ছি চোরেরা অলঙ্কার গ্রহণ পুর্বাক 
আমাকে কুপে নিক্ষিপ্ত করিয়। তোমাঁকে বন্ধন করিয়। 
লইয়া গিয়াছে । অতএব মে সকল ব্যাপার স্মরণ 
করিয়। ভীত হইবার আবশাকত! নাই । আমার পিতা 
মাত তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎ্কিত আছেন । 
তোমাকে দেখিলে অতিশয় আহ্লীদিত হইবেন 1 আর 
তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। এই 


৭9 বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


স্থাপেই অবস্থিতি কর আমি চির কাজ তোমার চরণ 
সেবা করিব। 

এইরূপ উপদেশ দিয়া রত্রীবতী প্রস্থান করিলে 
পর সেই ধূর্ত ততক্ষণাৎ শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম 
করিল। শ্রেষ্ঠী আলিঙ্গন পুর্ধক আশীর্বাদ করিয়। 
অশ্রপুর্ণ লোচনে জাঁমাতাঁকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞা- 
সিতে লাগিলেন। তখন সে স্বীয় সহধর্মিণীর উপ- 
দেশান্থুরূপ পুর্বাঁপর বুত্ান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে 
কহিল মহাশয় যে রূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাতে 
কোন প্রকারেই প্রাণরক্ষার সম্ভীবনা ছিল না। কেবল 
জগদীশ্বরের কৃপায় ও আঁপনাঁদিগের শ্রীচরণাঁরবিন্দের 
অকৃত্রিমন্্েহসন্বলিত আশীর্ধাদ প্রভাবে এ যাত্রা পরি- 
ত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণীর পরিসীমা ছিল না । অধিক 
কি কহিব শত্রুও যেন কখন এরূপ বিপদে পতিত 
নাহয়। ইহা। কহিয়। যেন বথার্থই পুর্ীবস্থা স্মরণ 
হইল এই প্রকাঁর ভাব প্রকাশ করিয়া রৌদন করিতে 
লাগিল | তদ্দর্শনে হেমগুপ্ডের অন্তঃকরণে অত্যন্ত 
অন্থকম্পা জন্মিল। 

রজনী উপস্থিত হইল । পতিগ্রাঁণা রত্রীবতী স্বামি 
সমীগম সৌভাগ্যমদে মত্ত! হইয়া পুর্বকৃত তদীয় হ্শংস 
ব্যবহার বিম্মরণ পুর্বক তৎসহাবাঁস স্থখসন্তোগাঁভিলাঁষে 
মনের উল্লাসে সর্বাঙ্গে সর্ধপ্রকীর অলঙ্কার পরিধান 


চতুর্থ উপাখ্যান। ৭১ 


করিয়া শয়নীগাঁরে পবেশ করিল । মহাঁধনাত্মজ কিয়ৎ 
ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। তখন রত্রীবতী কহিল আজি তুমি পথশ্রীস্ত 
আঁছ। আর অধিক ক্ষণ জাঁগরণক্রেশ সহ্য করিবার 
প্রয়োজন নীই। শয়ন কর আমি চরণ সেবা করি । 
সেকহিল তুমিও শয়ন কর চরণ সেবা করিতে হই- 
বেক না। 

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে ধূর্ত তৎক্ষণাৎ ক পট 
নিদ্রার আশ্রয় লইয়! নাসিকাধ্বনি করিতে আঁরস্ত 
করিল | রত্রাৰতীও পতিকে নিদ্রীভিভূত জানিয়। 
অনতিবিলক্ষে নিদ্রায় অচেতনা হইল। পরে সেই 
ছুরাত্স। অবসর বুঝিয়। গীত্রোথান পুর্ধক আপন কটি 
দেশ হইতে এক তীক্ষধাঁর ছুরিকা বহিষ্কৃত করিল। 
এবং অনায়াসে সেই স্্রীরত্র রত্বাবিতীর কণ্টনলীচ্ছেদন 
পুব্বক সমস্ত আভরণ লইয়! পলাইল । 

ইহা কহিয়া শার্রিক। কহিল মহারাজ যাহা বর্ণন। 
করিলাম সমুদয় স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তদবধি আমার 
পুরুষের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পুরুষের সহিত বাঁক্যালাপ করিব 
নাঁ। এবং সাধ্যান্থসাঁরে পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাগে 
যত্্রৰতী থাঁকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত স্বার্থপর ও 
হাশংস।! মহারীজ অধিক কি কহিব পুরুষের সহবাঁস 


৭২ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


সসর্পগৃহবাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই নিমিত্ত আর 
আমার পুরুষের মুখাবলোঁকন করিতে ইচ্ছা নাই। 

রাজা শুনিয়] কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়। শুককে কহি- 
লেন কেমন হে চূড়ামণি তুমি স্ীলৌককে কি নিমিত্তে 
স্থণা কর তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর। 

তখন শুক কহিল মহারাজ শ্রবণ করুন। 

কাঞ্চনপুর নগরে সাঁগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী 
ছিলেন। তাহার গ্রাদত্ত নামে স্মুশীল শান্তস্বভাঁব এবং 
রূপবান এক পুত্র ছিল। অনঙঈপুরনিবাসি সোমদত্ত 
শ্রেকির কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
কিয়দিন পরে শ্রীদত্ত বাঁণিজ্যার্থে দেশান্তর প্রস্থান 
করিল । জয়গ্রী আপন পিত্রালয়ে বাঁ করিতে লাগিল । 
প্রায় ঘ্াদশ বৎসর অতীত হইল তথাপি গ্রীদত্ত 
প্রত্যাগমন করিল না। | 

এক দিবস জয়প্ী। আঁপনভ্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল 
দেখ সখি আমার যৌবন বৃথা হইল । আজি পর্য্যন্ত 
সংসারের সুখ কিছুমাত্র জাঁনিতে পারিলাম না । 
বলিতে কি এ রূপে একাকিনী কাঁলহরণ করা কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে । তুমি কোন উপায় চিন্তা কর । 
তখন সখী কহিল শ্রিয়সখি ধৈর্য্য ধর তগবাঁনের ইচ্ছ 
হয়ত অবিলম্বে তোমার শ্রিয় সমাগম হইবেক | 
জয়প্তী ইচ্ছান্ুরূপ উত্তর ন পাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ 


চতুর্থ উপাখ্যান । ৭৩ 


করিল এবং তৎক্ষণাৎ অক্রালিকাঁয় আরোহণ করিয়া 
গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 
দৈবযোগে সেই স্থান দিয়া নবীনকৃষ্জনামা এক 
গরমজ্ুন্দর যুব! পুরুষ গমন করিতেছিল ৷ ঘটনা- 
ক্রমে তাহার ও জয়শ্রীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে 
উভয়েই উভয়ের মনগরণ করিল। জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ 
আপন সখীকে আব্বান করিয়া কহিল দেখ যে 
রূপে পার এ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন 
করিয়া দাও । তদনন্তর জয়গ্রীর সখী তাহার নিকটে 
গিয়। কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রীয় বুঝিয়। কহিল 
সোৌমদন্ডের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে অভিলাধিণী হইক্সাছেন । অতএব সন্ধ্যার 
পর তুমি আমার বাটাতে উপস্থিত হইবে । এই 
বলিয়৷ তাহাকে আপন গৃহ দেখাইয়। দিল। তখন 
সেকহিল তোমার সখার নিকটে কহ আমি অত্যন্ত 
অন্কুপৃহীত হইলাম | অবশ্যই সায়ংকাঁলে তোমার 
আঁবাসে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
তদনন্তর সখী জয়প্রীর নিকটে অসিয়া বিশেষরূপে 
সমুদায় আবেদন করিলে সে অত্যন্ত আহ্লাদিত। 
হইল। এবং তাহাঁকে পারিতৌফিক দিয়া প্রশংস। 
করিয়! কহিল যদি তুমি আাক তাহার সহিত 'শিলা- 
ইয়া দিতে পার তবে আমীকে চির কালের নিমিত্তে 
৭ 


৭৪ বেতাল পঞ্চবিহশতি ৷ 


কিনিয় রাখ । আমি কোন কালে তোমার এ ধার 
শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়। 
অবস্থিতি কর । সে আসিবাঁমাত্র আমাকে সংবাদ 
দিবে। এই বলিয়। সখীকে বিদীয় করিয়। স্বয়ং প্রিয়- 
সমাগমোচিত বেশ ভূষা করিতে লাখিল। 

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই যুবা রতি- 
পতির আদেশান্থরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া সখীর 
আপয়ে উপহ্থিত হইল । সে পরম সমাদর পূর্বক 
বসিতে আসন দিয় জয়ঞ্রীর নিকটে গিয়া প্রিয়তমের 
উপস্থিতি সংবাঁদ দিল। জয়গ্রী। শুনিয়! আনন্দসাঁগরে 
মগ্ন হইয়া! কহিল সখি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর গৃহজন 
নিদ্রিত হইলেই তোমার সহিত গিয়। প্রাণনাঁথের 
হস্তে যৌবনসম্পন্ভি সমর্পণ করিয়। জন্ম সার্থক করিব। 
অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিত্রাঁগত হইলে জয়শ্রী 
সখীর সহিত তদীয় আঁবাসে উপস্থিত হইয়া অনন্থৃভূত- 
পুর্ব চিরাকীজ্কিত রসাস্বাঁদ দ্বারা যৌবনের চরিতীর্থত। 
লাঁত করিয়। নিশাবসান সময়ে স্বীয় আবাসে প্রত্যাঁ- 
গমন করিল। মে এইকুপে প্রত্যহ প্রিয়সমাগমস্গুখে 
কাঁল যাপন করিতে লাগিল । 

কিয়দ্দিন পরে তাহার স্বামীও বিদেশ হইতে প্রত্যা- 
গত হইয়া প্রথমতঃ শ্বশুরাঁলয়ে উপস্থিত হইল । জয়স্তী। 
শীদন্ের সমাঁগমনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এ 
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আপদ আবার এত দিনের পর কোথা হইতে উপস্থিত 
হইল। কিকরি কোথায় যাই। প্রাণনাথের নিকটে 
যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কতদিন থাঁকিবেক কত 
জ্লাইবেক তাহাঁও জানি না। এইরূপ চিন্তায় পড়িয়। 
স্নান ভোঁজনাঁদি সমস্ত পরিত্যাগ পুর্ধক বিষযনষনে 
সখীর সহিত নীন। প্রকার পরীমর্শ করিতে লাগিল । 
রজনী উপস্থিতা হইলে জয়প্রীর মাতা জামীতীকে 
পরম সমাদর ও যদ্তু গুর্বাক ভৌজন করাইয়। দাসীদ্বারা 
শয়নীগাঁরে গিয়া বিশ্রাম করিতে কহিলেন এবং আপন 
কন্যাকেও পতিশুশ্রাষার্থে গমন করিতে আদেশ 
দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে তাহার 
মাতা নানাবিধ গ্রবোধবাক্য ও ভৎসন। দ্বার| নিরুত্তর! 
করিয়া পরিশেষে বল গুর্ধক গৃহ প্রবেশ করাইলেন। 
তখন মে বিবশা হইয়া গৃহ গ্রবেশপুর্বক পল্যন্কে 
আরোহণ করিয়া বিবুত্তম়ুখে শয়ন করিয়া রহিল | 
শ্রীদত্ত প্রণয়িনীকে সপ্রেম সম্ভাষণ করিয়া প্রীতিবাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি 
গ্রকাঁশ করিতে লাগিল । তখন ঞ্রীদত্ত তাঁহাঁর সন্তোষ 
জন্মাইবাঁর নিমিত্ত নিজানীত নানাবিধ বহ্ুমুল্য অলঙ্কার 
ও পউশাটা প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় ত্রব্য প্রদান 
করিলে জয়ন্ত্রী অত্যন্ত কৌপগ্রকীশ পুর্বক তদ্দন্ত সমস্ত 
বস্ত দুরে নিক্ষেপ করিল । তখন প্রীদন্ত নিতাস্ত নিরু- 
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পায় ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিল এব অতান্ত পথশ্রাস্ত ছিল 
তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল। 

জয়প্ী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে২ 
আহ্লাদিতা হইল এবং পতি দত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার 
পরিধান করিয়। সেই গাঁটতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে 
একাকিনী নির্ভয়ে শ্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। সেই 
সময়ে এক তস্কর এ পথে গমন করিতেছিল। সে সর্বাঁ- 
লঙ্কার ভূষিতা কামিনীকে অদ্ধরাত্র সময়ে একাকিনী 
গমন করিতে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল এই 
যুবতী অসহীয়িনী হইয়। নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে 
কোথায় যাইতেছে । ইহার বিষয় সবিশেষ অন্ধ" 
সন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া তীহীর পশ্চাঁ২ 
চলিল। 

এ দিকে নবীনকৃষ্ণ জয়শ্রীর সখীর আলয়ে একাকী 
শয়ন করিয়। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় কাঁলক্ষেপ 
করিতেছিল | এই অবসরে এক কালসর্গ আসিয়া 

₹শন দ্বারা তাহার প্রাণসংহাঁর করিয়] গেল। সে 
মৃত পতিত রহিল | জয়গ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া 
মৃত পতিত নবীনক্ুষ্ণকে কপট নিক্রিত বোঁধ করিয়া 
নানগ্রহণ পুরঃসর আন্বান করিতে লাশগিল। কোন 
প্রকার উত্তর না পাঁইয়। মনে২ বিবেচনা করিল আমার 
আসিবার বিলম্ব হওয়ীতে অভিমাঁনে উত্তর দিতে- 
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ছেন না। অনন্তর তাহার পীর্খে শয়ন করিয় প্রিয়- 
সম্ভাষণ পূর্বক বারম্বার আত্বাঁন করিতে আর্ত করিল। 
এবং চোরও কিঞ্দা,রে দণ্ডায়মান হইয়া সহাঁস্য 
আস্যে এই রহস্য দর্শন করিতে লাগিল। 

নিকটবার্তবটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এ কৌতুক 
দেখিতেছিল। সে মনেং কল্পনা করিল এই স্থযোগে 
এই ছুশ্টরিত্রীকে সম্ুচিত দণ্ড দিতে হইল । এই বলিয়া 
নবীনকৃষ্ণের সৃত শরীরে আবিভূর্তি হইয় দত্তদ্বার। 
জয়গ্রীর নাসিক! চ্ছেদন পুর্বক পুনরায় আপন আবাঁস 
বৃক্ষে আরোহণ করিল। চোর এই সমস্ত অবলোকন 
করিয়া চমত্কৃত হইতে লাখিল। 

তখন জয়গ্ীর জ্ঞানোদয় হইল। এবং তৎক্ষণাৎ 
প্রিয়তমকে মৃত নিশ্চয় করিয়। সখীর নিকটে আসিয়। 
পুর্বাপর সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিল সখি আমি অক- 
স্নাৎ এই আঁপদে পড়িয়াছি কি উপায় করি বল। 
গৃহে গিয়া পিতা মাতীর নিকট মুখ দেখাইতে পাঁরিব 
না। তীহীরা কাঁরণ জিজ্ঞীসিলে কি উত্তর দিব । বিশে- 
ষতঃ আজি আবার সেই সর্বনাশিয়| আসিয়াছে। 
সেই ব। দেখিয়1 শুনিয়। কি মনে করিবেক। অতএব 
তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও ভক্ষণ করিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করি। তাহ হইলেই সকল আপছু ঘুচিয়া যাঁয়। 
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এই বলিয়া শিরে করাখাঁত করিতে লাঁগিল। সখী 
শুনিয়] বিস্ময়াঁপন্না ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল । 
তৎপরে জয়ন্তী আপন উৎ্পন্নমতিত্বলে এক 
উপায় স্থির করিয়। ফহিল সখি আর চিন্তা নাই। উত্তম 
উপায় স্থির করিয়াছি শুন দেখি সঙ্গত হয় কিনা। 
আমি এই অবস্থায় গৃহে গিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ 
পুর্ববক টীত্কীর করিয়া! রোদন করিতে আরম্ভ করি। 
গৃহজন রোদনশক্দে জাগরিত হইয়। কারণ জিজ্ঞা- 
সার্থ উপস্থিত হইলে কহিব আমার স্বামী ক্রোধে অন্ধ 
হইয়া! বিনা অপরাধে বন্ুপ্রকার প্রহার করিয়া পরি- 
শেষে নাসিক চ্ছেদন করিয়া দিলেন। সতী কহিল 
উত্তম যুক্তি হইয়াছে ইহাতে সকল দিক্‌ রক্ষ1! পাই- 
বেক। অতএব অবিলম্বেই গৃহে থিয়া এইরূপ কর। 
জয়প্তী সত্বর হইয়। গৃহে গিয়! শয়নাগাঁরে প্রবেশ 
পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন্‌ 
ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া জয়ন্তীর শয়ন গৃহে 
প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার নাঁসিকা নাই । সমস্ত 
গত্র ও বস্ত্র শোৌঁণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে এবং সে 
নিজে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে । অনস্তর 
বাঁবস্বার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে জয়প্রী আপন স্বামির 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল এ দছুর্বন্ত দস্যু 
আমার এই ছুর্দশ1 ঘটাইয়ীছে। তখন সমস্ত পরিবার 
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একবাঁক্য হইয়। শ্রীদত্তের অশেষ প্রকার তিরস্কার 
করিতে আরম্ত করিল। 

সুশীল শ্রীদত্ত পুর্বাঁপর কিছুই জাঁনে না। অক- 
স্মীৎ এতাঁদিশ বিরুদ্ধ বাক্য আবণে চমতকৃত হইয়1 মনেই 
বিবেচনা করিতে লাগিল আম সবিশেষ না জানিয়া 
শ্বশুরাঁলয়ে আসিয়া অতি গহিতি কর্দ্দ করিয়াঁছি। 
ইহাকে অতিদ্ুৃশ্চরিত্রা দেখিতেছি । যেহেতু প্রথ- 
মতঃ শত২ চাঁটু বচনেও যে ব্যক্তি আলাঁপ করে নাই 
সে এক্ষণে অনীয়াঁসে মিথ্যাপবাঁদ দিতেছে 1 এই 
নিমিত্তেই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে মনষ্যের কথ! 
দুরে থাকুক দেবতাঁরাঁও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের 
ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না পরিশেষে 
কি বিপদ ঘটিবেক। ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তা করিয়! 
মৌনাঁবলষন পুর্ববক অধোনুখ হইয়া রহিল 

পর দিন প্রভাত হইবাঁমীত্র জয়গ্ীর পিতা রাজ- 
দ্বারে সংবাঁদ দিয়া জাঁমাতাঁকে বিচরাঁলয়ে নীত করিল। 
রাজা বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মখ 
বর্তি করিয়া প্রথমতঃ জয়গ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন কে 
তৌমাঁর এ ছুর্দশ। করিয়াছে বল বল কে তোমার এ 
দুর্দশা করিয়াছে আমি তাহার সম্ভচিত দণুবিধান 
করিতেছি তখন জয়গ্রী পতি প্রতি দ্উপাত করিয়া 
কহিল মহারাজ ইনি আমার স্বামী ইহা হইতেই 
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আমার এই ছূর্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর রাজা শ্রীদস্তকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি নিমিত্ত এমত ছুস্কর্ম করিলে । 
মে কহিল মহারাজ আমি এ বিষয়ের বিন্ছ বিসর্গও 
জানি না। ইহাতে আপনকার বিচারে যে বূপ ব্যবস্থা 
হয় করুন। এই বলিয়। কৃতাঞ্জলি হইয়া অধোমুখে 
দণ্ডায়মান রহিল। 

রাজা বাদিপ্রতিবার্দির বাক্য পর্য্যালোচন। করিয়। 
পরিশেষে ঘাঁতকদিগকে ডাঁকাইয়া শ্রীদত্তকে শুলে 
দিতে আদেশ করিলেন। চোর গুর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত 
অতান্ত "সতর্কতা পুর্বক দেখিতেছিল। সে অকারণে 
এক ব্যক্তির প্রাণবধের উপক্রম দেখিয়া রাজার সম্মুখে 
আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ সবিশেষ অন্থসন্ধীন ন! 
করিয় বিনাঁপরাধে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন । 
আপনি ধর্শীবতার যথার্থ বিচার করুন ব্যভিচারিণীর 
বাক্যে বিশ্বীস করিবেন না। 

রাজা শুনিয়া চমত্কৃত হইলেন এবং সবিশেষ 
জিজ্ঞাসা পুর্বরক তথ্যান্ুসম্ধীন করিয়া লোক দারা মৃত 
পতিত নবীনকৃষ্ণের বক্তমধ্য হইতে জয়স্ত্রীর ছিন্ন 
নাসিকা আনাইয়া দেখিলেন। তখন চোরকে যথার্থবাদী 
ও শ্রীদ্তকে নিরপরাঁধী বোধ করিয়া উতয়কে পারি- 
তোঁষিক প্রদান পুর্বক বিদায় করিলেন। এবং জয়ন্ত্রীর 
সস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্তসেচন তৎপরে তাহাকে 
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গর্দতে আরৌহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া আঁপন 
অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই বলিয় 
চুড়ামণি কহিল মহারাজ নারী এইরূপ গুণে পরি- 
পুর্ণা হয় । 

উপক্তীন্ত উপাখ্যান সমাপন করিয়া বেতাল 
জিজ্ঞাসিল মহারাজ মহাঁধনের পুত্র ও জয়শ্রী এই: 
উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক পাঁপী। রাজা! কহি- 
লেন আমীর মতে ছুই সমান। 

ইহ। শুনিয়। বেতাল ইত্যাঁদি। 


পক 
পঞ্চম উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 

ধারানীম নগরীতে মহাঁবল নামে এক মহাঁবল 
পরাক্রীন্ত নরপতি ছিলেন । তাহার দ্ুতের নাম হরি- 
দাস। এ দ্বতের মহাঁদেবী নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা 
ছিল। কাঁলসহকাঁরে কন্যা যৌবনসীমাঁয় উত্তীর্ণ হইলে 
পর হরিদাঁস মনে২ বিবেচনা করিতে লাশিল কন্যা 
বিবাহযোগ্যা হইল অতঃপর বর অন্বেষণ করিয়া 


৮২ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি । 


ইহাঁর বিবাহ সংস্কার নির্ধাহ করা উচিত। অনন্তর 
পরিবারের মধ্যে মহবদেবীর বিবাহের কথার আন্দো- 
লন হইতে আঁরস্ত হইলে সে আপন পিতার নিকট 
উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল হে পিতঃ যে ব্যক্তি 
সর্ধ গুণালঙ্ক,ত হইবেক তাঁহার সহিত বিবাঁহ না হইলে 
আমি আত্মহত্যা করিব। হরিদাস কন্যার এই গ্রশহ- 
সিত প্রার্থনায় সম্মত হইয়া নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্র 
অন্থসন্ধান করতে লাগিল । 

এক দিবস রাজ। মহাঁবল হরিদাসকে আঁজ্ঞ। দিলেন 
দক্ষিণ দেশে হরিশ্চজ্্র নামে এক রাঁজা আছেন তিনি 
আমার পরম বন্ধু । বন্ুদিনাবি তাহ।র শারীরিক ও 
রাজাবিষয়ক কোন সংবাদ ন। পাইয়া অত্যন্ত উৎ- 
কণ্চিত আছি। অতএব তুমি তথীয় গিয়া আমার 
কুশল সংবাদ দিয়া তরায় তীহাঁর সর্কধাঙ্গীন মঙ্গল 
সংবাদ লইয়া! আইস । হরিদাস রাজকীয় আজ্ঞান্- 
সারে কিয়দ্রিবসের মধ্যে রাজ! হরিশ্চত্রের রাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট নিজ প্রভুর আদেশ 
জানাইল | হরিস্চজ্দ দুতগ্খে মিবের মঙ্গলবার্ডা 
শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্র হইলেন । এব সমু 
চিত গুরস্কীর প্রদান পুর্ধক হরিদাঁসকে কিয়দ্িবস 
তথায় অবস্থিতি করিতে অস্থরোঁধ করিলেন । 

এক দিন রাঁজ। হরিশ্চন্দ্র সভাঁমধ্যে হরিদাঁসকে 


পঞ্চম উপাখ্যান ৮৩ 


জিজ্ঞীসা করিলেন হরিদাস তুমি কিবোধ কর কলি- 
যুগের আরন্ত হইয়াছে কিনা। তখন সে কৃতাঞ্জলি 
হইয়া কহিল হ1 মহারাজ কলিকাঁল উপস্থিত হই- 
যাছে। এবং তাহাঁর অধিকার প্রভাঁবেই সংসারে 
মিথ্যাপ্রপঞ্চ এঞরবল হইয়া উঠিভেছে । সত্যের 
হাঁস হইতেছে। পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন | লৌক 
মুখে ঘিষ্ট বাঁক্য ব্যবহার করে কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ 
কপটতা। রাজার! প্রজার সুখ সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি 
না রাখিয়া কেবল কোষ পরিপুরণে যত্্ুবীন হইয়াঁ- 
ছেন | ব্রণের সৎ কন্মের অন্থুষ্টান পরিত্যাগ 
করিয়ছেন এবৎ লোৌতী হইয়াঁছেন। জ্্রীলৌক লঙ্জ। 
পরিতাগ এবৎ স্বীতিন্ত্র অবলম্বন করিয়াছে । পুজ্ 
পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রষা ও আজ্ঞা প্রতিপীলনে 
পরা্,$খ এবং ভ্রাতা জাতার প্রতি স্রেহশ্ুন্য দুষ্ট হই- 
তেছে । মিত্রতাঁনিবন্ধন অকৃত্রিমপ্রণয়সম্বলিত ব্যব- 
হার আর দৃষ্টিগৌচর হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক 
প্রীয়শ্চিত্ত উপাঁসনাঁদি কর্মে কাহারও আস্থা নাই। 
পাঁমরেরা বিরোধি তর্ক দ্বারা ধর্্মমূল সনাতন বেদ- 
শাস্ত্রের বিপ্লীবনে উদ্যত হইয়াছে । মহারাজ ইত্যাদি 
নানা প্রকারে কেবল অধন্মের সঞ্চার নেত্রণোচর 
হইতেছে । রাজ! শুনিয়| সন্তষ্ট হইয়1 হরিদাঁসকে 
ধন্যবাদ প্রদীন করিলেন । 


৮৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


সভাভঙ্গীন্তে রাঁজ। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 
হরিদীস আপন বাঁসস্থানে উপস্থিত হইয়া এক অপ- 
রিচিত ব্রাক্মষণকুমীরকে উপবিষ্ট দেখিয়। জিজ্জীসা করি- 
লেন তুমি কে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। ৫ কহিল আমি 
তোমার নিকটে ।কিছু প্রীর্থন। করিতে আসিয়াছি। 
হরিদাস কহিল কি প্রার্থন! ব্যক্ত কর আমার সামর্থ্য 
হয় সম্পন্ন করিব! সে কহিল তোমার এক পরমস্থ্ন্দরী 
গুণবতী কন্যা আছে তাহার সহিত আমার বিবাহ 
দাও । হরিদাঁপ কহিল আমি কন্যার প্রার্থনান্থসারে 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছি যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী 
ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেক তাহাকে কন্যা প্রদান 
করিব । সে কহিল আমি বাল্যকাঁলাবধি পরম যত্ত্রে 
সম্বস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছি । আর আমার অসাধাঁ- 
রণ গুণ এই যে এক অগ্ভত রথ নিম্মাণ করিয়াছি 
তাহাতে আরোহণ করিলে ক্ষণমধ্যে বর্ষগম্য দেশেও 
উপস্থিত হওয়া যাঁয়। 

হরিদাস শুনিয়] সন্ভষ্ট হইল। এবং কন্যাদান 
স্বীকার করিয়া কহিল কল্য প্রাতঃকালে তুমি আমার 
নিকটে রথ লইয়া আসিবে । এই বলিয়। ব্রাঙ্গণ তন- 
য়কে বিদীয় করিয়া সান আহ্রিক ভোজন সমাপন 
করিল । এবং অপরাহ্রে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
বিদায় লইয়া স্বদেশ গমনার্থে প্রস্তুত হইয়। রহিল । 


পঞ্চম উপাখ্যান । ৮৫ 


পর দিন প্রভাতি হইবামীত্র ব্রাঙ্ষণ কুমার হরি- 
দাসের নিকট উপস্থিত হইলে উভয়ে রথারোৌহণ 
করিয়। ক্ষণমধ্যে ধাঁরাঁনগরে উত্তীর্ণ হইল | কিন্ত হরি- 
দাসের আগমনের পুর্বে তাহার পত্রী ও পুত্র পৃথক্‌ই 
এক২ ব্রীঙ্গণ তনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল যে 
সহীদেবীর সহিত বিবাহ দিব। তীহাঁতে কেবল হরি- 
দাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষাই প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে 
সেই গুর্ববাশ্বীমিত বরেরাঁও হরিদাঁসকে গৃহাগত শুনি 
বিবাহের নিমিত্ত তদীয় আঁলয়ে উপস্থিত হইল । 
 এই্ূপে তিন বর একত্র দেখিয়া হরিদাঁস অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিল তিন জনে 
তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি তিন জনেই 
বিদ্যাবান ও এক২ং অসাধারণ গুণসম্পন্গ কাহাঁকে 
নিরাশ করি । অনন্তর তাহাদিগকে কহিল অদ্য তোমরা! 
আমার আলয়ে অবস্থিতি কর। আঁমি পুক্র ও গৃহি- 
নীর সহিত পরাদর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব। তাহার! 
অগত্য। সম্মত হইয়! সে দিবস হরিদাসের আবাঁসে 
অবস্থিতি করিল। দৈবযোগে সেই রজনীতে বিদ্ধাাঁচল- 
বাঁপী এক রাক্ষম আসিয়। সেই কন্যাকে হরণ করিয়। 
আপন আলয়ে পলায়িন,করিল। 

গৃহজন প্রভাতে গীত্রোথান করিয়| দেখিল মহাঁ- 

৮ 
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দেবী গৃহে নাই। তখন সকলে একত্র হইয়। নীনা- 
প্রকীর কল্পনা করিতে লাগিল | বিবাহার্থি ব্রাঙ্ষণ- 
কুমারেরাও ভাবিভার্য্যার অদর্শনব্য'পাঁর শ্রবণ করিয়। 
ল্লানবদনে তথায় উপস্থিত হইল । তন্মধ্যে এক ব্যক্তি 
সমাধিবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় প্রত্যক্ষবৎ 
দেখিত। সে সকলকে বিষ দেখিয়! হরিদীসকে কহিল 
মহাশয় উৎকণ্টিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি এক 
রাক্ষম আঁপনকাঁর কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইযস! 
তাহাকে হরণ করিয়া বিদ্ধ্যপর্কতে রীখিয়াছে। যদি 
তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কেন উপায় থাকে 
চেষ্টা দেখুন । দ্বিতীয় কহিল আমি শববেধি শর 
নিক্ষেপ দ্বারা বিপক্ষের প্রাণদণ্ড করিতে পারি । অত- 
এব কোন ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পীরিলে রাক্ষ- 
সের বিনাশ সম্পীদন করিতে পারিব। তখন তৃতীয় 
কহিল আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর 
ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে 1 

অনন্তর সে রথান্ৌহণ পুর্ধক নিমিষমধ্যে তথায় 
উপস্থিত হইয়া শ্কবেধি শরদ্বার! ভ্রব্যাদের প্রাণদণ্ড 
করিয়। মহাদেবী সমভিব্যাহীরে পুনরায় নিমিষমধ্যে 
ধারানগরে প্রত্যাগমন করিলণ অনন্তর তিন বর একত্র 
হইয়! পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল আমিই 
ইহার পাণিগ্রহণীধিকারী। আমি না হইলে ইহার 


পঞ্চম উপাখ্যান। ৮৭ 


উদ্ধার হইবার সম্তাবনা ছিল ন1। হরিদাস কর্তব্যাব- 
ধারণে বিমুঢ় হইয়। অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। 

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়! বেতাঁল জিজ্ঞাস! 
করিল মহারাজ এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি 
মহাদেবীর বিবাহীধিকারী হইতে পাঁরে। বিক্রমাদিত্য 
কহিলেন যে ব্যক্তি রাক্ষসের গ্রাঁণসংহার করিয়া 
প্রত্যানয়ন সাধন করিয়াছে । বেতাল কহিল তিন্‌ 
জনই সমাঁন বিদ্বান এবং তিনজনই প্রতাণনয়ন বিষয়ে 
সমান সাহায্য করিয়াছে তবেকি নিমিত্ত এই কন্য। 
কেবল প্রত্যাহর্তীরি কামিনী হইল। রাঁজা কহিলেন 
তিন জনই অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছে যথার্থ 
বটে। কিন্ত সক্ষম বিবেচনা করিলে প্রত্যাহর্তীর গুণেই 
প্রকৃত কার্য্য নির্ধাহ হইয়াছে | অতএব তাহীত্রি 
প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বৌধ হইতেছে । 

ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি 


সত 
য্ঠ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহার্জ 
ধর্মপুর নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর অছে । 
তথায় ধর্মশীল নামে এক সুশীল রাঁজ। ছিলেন । 


৮৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


তাহার অন্ধক নামে এক মন্ত্রী ছিলেন । তিনি 
এক দিবস রাঁজীকে পরামর্শ দিলেন মহণরীজ নব- 
মন্দির নির্ম্মীণ পুর্বক তন্মধ্যে কাত্যায়নীর প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন যথ। বিধানে পুজা করিতে 
আরস্ত করুন। শীস্ত্রে ইহার বিশেষ ফলশ্রাতি আছে । 
রাজ। মন্ত্রির পরামর্শে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এবং 
নুতন মন্দির নিশ্মীণ করিয়া তন্মধ্যে ভগবতী কাঁত্যাঁয়- 
নীর কাঁঞ্চনময়ী প্রতিমুর্তি সংস্থাপন পুক্ধক প্রতিদিন 
সমারোহে পুজা করিতে লাঁগিলেন। বিন] পুজায় 
প্রীণান্তেও জল গ্রহণ করিতেন না। 

রীজা এইরূপে গো ব্রীক্ষণে ভক্তিমীন ও দেবতাঁ- 
রাঁধনে যত্ুবান ছিলেন। তথাপি সংসারাশ্রমসারভূত 
তনয়ের মুখচক্্র নিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না । 
সর্বদাই মনেং চিন্তা করেন শাস্ত্রে ও লোকাচারে 
প্রসিদ্ধ আছে অপ্ুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম ধনজন 
পরিপুর্ণ হইলেও শুন্যপ্রীয় এবং পরকাঁলেও সদগতি 
লাঁত হয় ৮11 অতএব কি কর্তব্য | 

এক দিবস মন্্রিগ্রবর অন্ধকের পরামর্শ নুসাঁরে 
প্রতিষ্ঠাপিত দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক সাক্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্চলি পটে স্তব করিতে লাঁগি- 
লেন হে দেবি তুমি ভ্রিলৌোকের জননী। প্রহ্মা বিষ্ণ্‌ 
নহেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অষ্ট প্রহর তৌমার 
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আরাঁধন! করেন তুমি কালেং ত্রিভূবনের মহানর্থ 
হেতু উৎপাতধমকেতু প্রায় মহিষাুর চড মণ শুস্ত 
নিশুস্ত রক্তবীজ প্রভৃতি ছুর্ধুস্ত দৈতাগণের প্রাণসংহার 
করিয় ভূমির ভা হরিয়ীছ। আর যে যেস্থানে 
তোমার ভক্তের বিপদ্গ্রস্ত হইয়ীছে তুমি তৎক্ষণীৎ 
তথায় উপস্থিত হইয়া তীহাঁদের পরিত্রণ করিয়াছ। 
তুমি শরণাপন্ন ভক্তগণের সর্বদা মনোবাঞ। পরিপূর্ণ 
করিয়া থাক এই আশয়ে আমি তোমার ঘারে উপস্থিত 
হইয়াছি আমার মনস্কীমন। পরিপূর্ণ কর। এইরূপ 
স্তবাবসানে পুনর্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়! কৃতা- 
গলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 

অনন্তর আকাশবাণী হইল হে রাজন আমি 
তোঁমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি অভিপ্রেত 
বর প্রার্থনা কর। রাঁজা শুনিয়া কৃতার্থপ্মন্য হইয়া 
আনন্দগদশাদ স্বরে কহিলেন জননি যদ্দি প্রসন্ন হইয়! 
থাক কৃপা করিয়। এই বর দাঁও যেন আমি অবিলম্বে 
পুক্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়! কৃতার্থ হই। দেবী কহিলেন 
বৎস অবিলম্বে তোমার পুজ্ব জন্মিবেক। এঁ পুত্র অতি 
সুশীল শান্তস্বভাব ও সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হইবেক। 
কিয়ৎকাল পরে এক পুজর জন্মিলে রাজ। মহীসমারোহে 
সপরিবারে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন নানাবিধ 
পুজাসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে দেবীর পুজা কার্য 


৯৩ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি । 


নির্বাহ করিলেন এবং সমীগত দীন দরিদ্র অনাথ 
প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক খন দান দ্বার! পরিতুষ্ট করিয়। 
বিদায় করিলেন । 

এক দিবস দীনদীসনাঁম এক তন্তবাঁয় কোন কার্ষোঁ- 
পলক্ষে নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন করিতে- 
ছিল। টৈবযোঁগে তাহার সজাতীয়! সেই নগরবাঁসিনী 
এক পরমস্থুন্দরী কন্যা নয়নগোঁচর হওয়াতে তাহার 
অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া সভৃষ্ণ 
নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল। অনন্তর সে দৃষ্ষি 
পথের বহিভূতি হইলে তন্ত্রবায় মনে২ চিন্তা করিল 
আমাদের নহাঁরীজ পুত্র বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াঁও 
তগবতী কাত্যাঁয়নীর প্রসাঁদে বৃদ্ধ বয্পসে অনায়াসে পুর 
পাইয়াছেন। এই দেবীর কৃপীদষ্ি হইলে আমারও 
এই স্ত্রীরত্ব লীভ সম্পন্ন হইতে পারে। 

এই সঙ্কল্প করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পুর্ববক 
দৃঢ়তর তক্তিযোৌগসহকাঁরে সানটীঙ্গ প্রণিপাত করিয়] 
কৃতাঞ্জলি পুটে মনেং প্রার্থনা করিল হে কাঁত্যাঁয়নি 
যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয় আঁমি 
স্বহস্তে আপন মস্তক চ্ছেদন করিয়া তোমার পুজ। 
দিব। এইক্রপ মানস করিয়া প্রণাম পুর্কক আপন বন্ধুর 
সহিত নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। পরে িজীলয়ে 
প্রত্যাগমনীনন্তর সেই সর্বাঙ্গনুন্দরী রমণীর ছঃসহ 


ষ্ঠ উপাখ্যান। ৯5 


বিরহাঁনলে দগ্ধহৃদয় হইয়া আহারবিহারাদি সমস্ত 
বিষয়ে অন্থরাগশ্ন্য হইল। এবং অষ্ট প্রহর অনন্য- 
মন ও অনন্যকম্মা হইয়া কেবল সেই কীমিনীর বিভ্রম 
বিলাসাঁদি ধ্যান করিতে লাগিল । 

তাহাঁর সহচর স্থ্বীয় প্রিয়বয়স্যের এবস্বিধ অসপ্ভী- 
বিত অও্রতিবিধেয় ল্মরদশ প্রাছর্ভীব দেখিয়। অত্যন্ত 
ব্ষন্নমনা হইল । এবং অশেষ প্রকার চিন্তা করিয়াও 
কোন উপায় নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে 
তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত বৃত্তীন্ত নিবেদন 
করিল। তাহার পিতা সমুদায় শ্রবণ ও স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল ইহার যেরূপ দশা 
দেখিতেছি বোঁধ করি সেই কন্যার সহিত বিবাহ না 
হইলে প্রাণত্যাগও করিতে পারে । অতএব এ বিষয়ে 
উপেক্ষা না করিয়া বরৎ যাহাতে ত্বরাঁয় ইহার অতীষ্ 
লাভ হয় তদ্দিষয়ে যত্বান্‌ হওয়! কর্তব্য | 

এই' নিশ্চয় করিয়া পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে 
লইয় সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। এবং 
যথোচিত শিষ্টীচাঁর ও মিষ্টালীপের পর গৃহস্বামিকে 
কহিল আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্ধন। করিতে 
আসিয়াছি ষদি তুমি দিতে অসম্মত না হও ব্যক্ত করিয়। 
কহি। সেকহিল যদি সাধ্যাতীত না হয় অবশ্য দ্রিব 
তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই। এইবূপ বচনবদ্ধ করিয়। 


৯২ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি । 


দীনদাঁসের পিত। গৃহস্বামির নিকট আপন অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া! শুতদিন 
ও শুভলগ্র নিদ্ধারিত করিয়। কন্যাদান করিল। তন্ত- 
বায়পুক্র অভিলধিত দা'রসমাগম দ্বারা কৃতার্থ হইয়া 
পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল । 
কিয়দদিন পরে দীনদাস শ্বশুরালয়ে কর্ম্মবিশেষ 
উপস্থিত হওয়াতে পত্র দ্বারা নিমক্সিত হইয়। পুর্ব 
বন্ধুকে সমতিব্যাহারে করিয়। স্ত্রীসহিত শ্বাশুরালয়ে 
প্রস্থীন করিল। পরে সেই নগরের নিকটবর্তী হইলে 
দেবীর মন্দিরসন্দর্শনে পুর্বকৃত মানসিক স্মরণ হওয়ণতে 
মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল আমি অত্যন্ত অসত্যবাঁদী 
পামর। দেবীর নিকট স্বয়ং মানসিক করিয়া বিস্মৃত 
হইয়] রহিয়াছি। জন্মজন্মান্তরেও আমি এই গুরু- 
তর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক 
এক্ষণে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয় দেবীর ধার পরি- 
শোধ করা উচিত। 
তৎপরে স্বীয় সহচরকে কহিল সিত্র তুমি ক্ষণকাঁল 
অপেক্ষা কর আমি ত্বরায় দেবী দর্শন করিয়া প্রত্যাগ- 
মন করিতেছি । এই বলিয়! তথায় উপস্থিত ও সঙ্গি- 
হিত সরোবরে স্বাত হইয়1 প্রথমতঃ যথাবিধি পুজা 
করিল। অনন্তর তগবতি কাঁত্যায়নি বন্থকাল হইল 


ষষ্ট উপাখ্যান । ৯৩ 


তাহার পরিশোধ করিতেছি এই বলিয়! মন্দিরস্থিত 
খড়ন লইম্সা স্ন্ধদেশে আঘাত করিবাঁমাত্র দেহ হইতে 
মস্তক পৃথগ্ভূত হইয়া ভূভলে পতিত হইল । 

পরে দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়। 
তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল তুমি এই স্থানে 
ক্ষণেক থাঁক আমি বন্ধুকে ভাঁকিয়া আনি । এই বলিয়। 
তথায় গমন করিয়া মন্দির মধ্যে দেখিল দীনদাসের 
মস্তক ও দেহ পুথক্‌্ং পতিত আছে। তদ্রর্শনে অত্যন্ত 
চমত্রুত ও হতরুদ্ধি হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে 
লাগিল সংসার অতি বিরুদ্ধস্থাঁন। কোন ব্যক্তিই বোধ 
করিবেক না এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে । সকলেই 
কহিবেক আমি এই স্ত্রীর সৌন্দর্যযমোহিত হইয়া আপন 
অসদ্ভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বন্ধুর প্রাণনাশ 
করিয়াছি । অতএব অকারণে এরূপ বিরূপ লোকাঁপ- 
বাঁদগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা প্রাণতাগ করা উপযুক্ত । 
এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সেই খড়ননদ্বীরা 
আপন মস্তক ছেদন করিল । 

তন্ত্রবায়কন্য। বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া 
তাহাদের অন্বেষণাঁর্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । 
এবং উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়া বিবেচন। করিল 
দৈবছুর্কিপীকে আমার যে ছুরবস্থা ঘটিল তাঁহাঁতে বোঁধ 
করি জন্মীস্তরে কত গৌহত্য। ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলাম । 


৯৪ ব্তোল পঞ্চবিংশতি ৷ 


বিশেষতঃ বাল্যাবধি বৈধব্যযন্ত্রণা তৌগ করিয়া অসার 
দেহভার বহন করা কেবল বিডদ্বনাশাত্র । আর 
লৌকেও বিশেষ না জানিয়! কহিবেক এই স্ত্রী ছ্ুশ্- 
রিত্র। আপন অতীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে স্বামির ও ম্বামি- 
বন্ধুর প্রাণ নাশ করিয়াছে। অতএব সর্কপ্রকীরেই 
আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত । 

এই বলিয়! সেই শোৌণিতলিগু খড়ন লইয়া আপন 
শিরস্ছেদন করিতে উদ্যত হইবামীত্র দেবী তৎক্ষণাৎ 
আবিভ্ভতি! হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। এবং 
কহিলেন বসে আমি তোমার সাহস ও স্িবেচন। 
দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি বর পার্ধনা কর। তত্ত্রবাপ- 
তনয়! কহিল জননি যদি প্রসন্ন হইয়। থাঁক এই উভ- 
য়ের প্রাণ দান কর। দেকী তথাস্ত বলিয়া উভয়ের 
কলেবরের সহিত শিরঃসংযোণথ করিতে আদেশ দিয়া 
অন্তহিতা হইলেন। তন্ত্রবায়কন্যা কাত্যায়নীর বচন 
শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধগ্রায়া হইয়া একের মস্তক অন্যের 
শরীরে যোজন করিয়। দিল। উভয়েই তৎক্ষণাৎ প্রাণ 
দাঁন পাইয়] গাত্রোথান করিল। 

এইরূপে উপাখ্যান সম্পূর্ণ করিয়া বেতাঁল বিক্রমা- 
দিত্যকে জিজ্ঞীসাকরিল মহারাজ শাস্ত্রের বিধি অন্থ- 
সারে এক্ষণে কোন ব্যক্তি এঁ কন্যার স্বামী হইতে 
পারে। রাজা কহিলেন শুন বেতাঁল যেমন নদংর মধ্যে 


সপ্তম উপাখ্যান । ৯৫ 


গঙ্গা উত্তম পর্তের মধ্যে স্মেরু বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু 
সেই রূপ সমুদায় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম। এই 
নিমিত্তেই শীন্ত্রকারেরা ইহার নীম উত্তমীঙ্ষ রাখিয়া 
ছেন। অতএব পুর্বস্বামির উত্তমাঙ্গো'পলক্ষিত কলে- 
বরবিশিষ্ট ব্যক্তিই তাহার স্বীনী হইবেক | 

ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


স্পি্৪২- 
সগুষ উপাখ্যান । 


বেতাঁল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর 

চম্পানাম নগরে চক্দ্রাপীড নাঁমে নরপতি ছিলেন। 
তাহার সুলোচনা নামে ভাধ্যা ও ত্রিভূবনজুন্দরী 
নামে এক অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে 
বিবাহযোগ্যা হইলে রাঁজ। উপযুক্ত পাত্রের নিমিত 
অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। নানাঁদেশীয় রাজারা ক্রমেং 
কিম্বদস্তী দ্বারা অবগত হইলেন রাঁজ। চন্দ্রাপীডের এক 
পরম সুন্দরী কন্যা আছে তাহার রূপ লাবণোর 
যাধুরী দর্শনে সুনিজনেরও মন মোহিত হয়। তীহীর! 
সকলেই বিবাহপ্রার্থনায় নিপুণতর চিত্রকর দ্বার স্ব স্ব 
প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিয়! চক্্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে 


৯৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


লাগিলেন । রীজ। মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই সকল 
চিত্র কন্যার নিকট পাঁঠাইতেন | কিন্তু কাহারে! ছবি 
তাহার মদ্নানীত হইল না। তখন রীজ। কন্যাকে 
স্বয়ষরের আদেশ করিলেন। সে তাহাতে অসম্মত| 
হইয়া কহিল তাঁত স্বয়ম্বর কেবল আঁড়ম্বর মাত্র 
তাহাতে আমার আবশ্যকত। নীই। যেব্যক্তি বিদ্যা 
বৃদ্ধি বিক্রম এই তিনে অসাধারণ হইবেক আমি তাহাঁ- 
কেই পতিত্বে বরণ কৰিব। 

কিয়দ্িন পরে দেশান্তর হইতে চারি বর উপস্থিত 
হইল। রাজ তাহাদিগকে আপন২ গুণের পরিচয় 
দিতে আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল 
মহারাজ আমি বাল্যাবধি বহ্ছযত্রে ও বহুপরিশ্রমে 
নান] বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। আর আমার এক 
অসাধারণ গুণ এই যে প্রতিদিন এক বহু স্ুল্য বস্ত্ 
প্রস্তুত করিয়া পীচরত্ব সুল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে 
এক রত্বু সর্বাগ্রে ব্রাঙ্গণহস্তে সমর্পণ করি দ্বিতীয় দেব 
সা করিয়া তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি। চত্তর্থ 
ভাঁবিভার্ষ্যার নিমিস্ স্থাপন করিয়া পঞ্চমদ্বারা নিত্য 
ব্যয় নির্বাহ করি। এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোন 
ব্যক্তির নাই । আর আমার রূপের পরিচয় দিবার 
আবশ্যকতা কি মহারাজ প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
দ্বিতীয় কহিল আমি জলচর ও স্থলচর সমস্ত পশু 


সগুম উপাখ্যান । ৯৭ 


পক্ষির ভাঁষা জানি। আমার সমাঁন বলবাঁন ত্রিভুবনে 
আর কোন ব্যক্তিই নাই। আর আমার রূপ আপন- 
কার সম্মখেই উপস্থিত রহিয়াছে । তৃত্ট্ট কহিল 
আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় আমার সৌন্দর্য্য সাক্ষাঁতেই 
দেখিতেছেন আপন মুখে ব্যক্ত করিয়া নির্লজ্জ হই- 
বার প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল আমি শস্্রবিদ্যায় 
অদ্বিতীয় । শব্দবেধি শর নিক্ষেপ করিতে পারি। 
আমার রূপ লাঁবণ্যের বিষয় জগন্মগুলে প্রসিদ্ধ আছে 
এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন। 

এই বূপে ক্রমে২ চারি জনের বিদ্যা ও রূপ গুণের 
পরিচয় লইয়া রাজ! মনে২ বিবেচন| করিতে লাগিলেন 
চারি জনকেই বিদ্যা ও রূপ গুণে অসাধারণ দেখিতেছি 
কাহাঁকে কনা দাঁন করি । অনন্তর আপন কন্যার 
নিকটে গিয়! চারি জনের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন 
বসে এই চারি বর উপস্থিত তুমি কাহাকে মনোনীত 
কর। শুনিয়! ত্রিভূননুন্দরী লজ্জায় অখোযুখী ও 
: নিরুত্তরা হইয়া রহিল। 

ইহা কহিয়া! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহাঁরাঁজ কোন 
ব্যক্তি যুক্তিমার্গান্সাঁরে ইহার পতি হইতে পারে । 
রাজা কহিলেন যে ব্যক্তি বস্ত্র নিশ্মাণ করিয়া বিক্রয় 
করে সে জাতিতে শুদ্র। যে ব্যক্তি পশু পক্ষির ভাষা 
শিক্ষা! করিয়াছে সে বৈশ্য । যিনি সমস্ত শাস্ত্রে পার- 
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দর্শা হইয়াছেন তিনি ব্রাঙ্ষণ জাতি। কিন্ত শস্ত্রবেদী 
ব্যক্তি কন্যার সজাতীয়। সেই শাস্ত্র ও যুক্তি অন্ুারে 
কন্যার স্্রিণেতা হইতে পাঁরে। 

ইহা শুনিয়া] বেতাল ইত্যাদি । 


০৯৩৯ 


অস্টম উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 

মিথিলানগরে গুণাঁধিপ নামে এক রাজ! ছিলেন । 
দক্ষিণদেশীয় চিরঞ্জীব নামে এক রজঃপুত তীহাঁর গুণ- 
গ্রীহকত। ও বদান্যতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া তন্লিকটে 
কর্মের প্রার্থনায় উপস্থিত হইল । কিন্তু তাছার ছুর- 
দুষ্টক্রমে বীজ] ততকাঁলে সর্বক্ষণ অন্তঃপুরবাঁসী হইয় 
মহিলাগণ সহব1সে কালযাঁপন করিতেন। বৰনহুকালেও 
একবার রাঁজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সম্বৎসর 
ব্যতীত হইল তখাঁপি চিরঞ্রীৰ রাজসাক্ষীৎকার লাভ 
করিতে পারিল না। এবং ব্যয়ৌপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ 
যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল তাহাও কমে ক্ষয়- 
প্রাণ্ড হইল । 
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এইরূপে নিঃসম্বল হইয়া চিরঞ্জীব মনে২ বিবেচন। 
করিতে লাগিল আমি প্রায় এক বৎমর হইল আশাঁ- 
রূপ রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্ববৃত্তি সেবা ফ্লৃত্যাশায় 
দুরদেশ হইতে আসিয়! রাজ্যতন্ত্রপরাত্মখ স্ত্রীপরতন্্র 
রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অতীষ্টসিদ্বির কথ] দুরে 
থাঁকুক এ পর্য্যন্ত তীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারি- 
লাম না। এবং দেবতা কত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার স্ুমতি 
প্রদীন করিবেন তাহাঁও বুঝিতে পারি না। আর এ 
ব্যক্তিকে অশাত্যায়ন্ত দেখিতেছি স্বয়ং রাজকার্্যে 
মনোযোগ করে না । কিন্তু রাজা স্বায়্ত না হইলেও 
তাহার নিকট মাদশ বাক্তির অনায়াসে প্রার্থন! 
সিদ্ধির সম্ভীবন! নাই । আর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত 
হইলেই আমি এতাঁছুশ ব্যক্তির নিকট প্রীর্থন| করিয়। 
কৃতার্থ হইতে পারিৰ ইহাঁরি বা নিশ্চয় কি। 

বিশেষতঃ এক্ষণে আমি নিঃসম্ল হইলাম । তিঙ্ষা 
দ্বারা পরান্ন সংগ্রহ ব্াতিরেকে এ স্থলে অবস্থিতি করি- 
বারও উপায় নাই । কিন্তু পরাল্গসেবা সৃত্যুযন্ত্রণা 
অপেক্ষাও সমধিক ক্রেশদায়িনী। অতএব অনিশ্চিত 
শ্ববৃত্তিলাভ প্রত্যাশীয় অপর এক শ্ববৃত্তি অবলম্বন 
কর! অতিনির্থ্বণ ও কীপুরুষের কর্্ম। ফলতঃ আশার 
দাসত্ব স্বীকার করিলেই এই সমস্ত ছুঃসহ ক্রেশ ভোগ 
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করিতে হয়। কিন্তু যেব্যক্তি আঁশীকে দাসী করিয়া 
সকল ক্রেশের মস্তকে পদাঁপৃণ করিয়াছে তাহাঁরি জীবন 
সার্ধক এবং ষদ্দি সংসারে কেহ সুখী থাঁকে তবে 
সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী । অতএব অদ্যই আমি সংসাঁ- 
রাশ্রমে জলাঞ্লি দিয়। অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের 
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। এই নিশ্চয় করিয়া মিখিলা 
পরিত্যাগ পুর্বক অরণ্য প্রবেশ করিল । 

কিয়দিন পরে রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর হইতে 
নির্গত হইয়। পুনর্ধার রাজকার্ষ্য নিবিষ্টমনা হইলেন । 
এবং কতিপয় দিবসের পর কিয়দংশ সৈন্য সামস্ত 
সমভিব্যাহীরে করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ইত- 
স্ততঃ নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক মগের 
অন্থুনরণক্রমে অশ্বীরোহণে একাকী অরণ্যের নিবিড়- 
তর এদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে সকলতৃবন 
প্রকাশক তগবাঁন কমলিনীনায়ক নিয়তিক্রমে অস্তাঁচল 
চুড়াবলম্বী হইলে চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে 
লাগিল এবং সে মৃগও দষ্টিপথের বহির্ভত হইল । 

তখন রাজা য্পরৌনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাঁসায় 
পাড়িত হইয়া অত্যন্ত বিষন্ন ও চিন্তাকুল হইলেন । 
কিন্ত ভয়ক্ষোত অপেক্ষা বুভূক্ষা ও পিপাসার পীড়া 
ক্রমেং অধিক প্রবল হইয়া! উঠিল স্থতরাং রাঁজ। 
অত্যন্ত অধৈর্ধ্য হইয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে 
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লাগিলেন। পরিশেষে সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অস- 
স্তাবিত কুটার দর্শন করিয়। হৃষউটমনা হইলেন। রজঃ- 
গুত চিরঞ্তীব বিষয়বিরক্ত হইয়া এ কুটার নির্মাণ 
করিয়। তপস্যা করিতেছিল। রাজ তথায় উপস্থিত 
ও কুটারদ্ারে দণ্ডায়মান হইয়! কৃতীঞ্জলিপুটে কাতরতা 
প্রকাশ গুর্বক জলদান দ্বারা প্রীণদান প্রীর্থন। করি- 
লেন। চিরপ্রীব আতিথেয়তা প্রদর্শন পুর্বক তৎক্ষণাৎ 
তপোবনসুলভ স্ুস্বাদ ফল ও সুশীতল জল প্রদীন 
করিল । 

রাজা তৎ্প্রান্তিতে অতিশয় তৃপ্ত হইয়া আঁপ- 
নাকে পুনজীঁবিত বোধ করিলেন। এবং মহে?পকারক 
চিরঞ্রীবের ভাবদর্শনে প্রকৃত খষি বোধ না হওয়াতে 
বিনয়পুব্বক কহিলেন মহাশয় আপনি আমার যে 
মহো'পকার করিলেন তাহাতে আমি আপনকাঁর নিকট 
চিরক্রীত রহিলাঁম 1 এক্ষণে এক অন্কচিত প্রার্থনা 
দ্বার ধৃষ্টতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি অন্থুগ্রহপুর্বক 
অপরাধ মার্জন! করিবেন। আমি ক্রিয় দ্বারা আঁপ- 
নাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি। কিন্ত আঁপনকার 
আকার ইঙক্রিত দর্শনে কোন প্রকারেই প্রকৃত 
তপস্বী বোধ হয় ন!। এই বিষয়ে আমার গুরুতর 
সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি প্রাণ সংশয় 
সময়ে জলদাঁন দ্বারা আমাকে জীবন দান করিয়া- 
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ছেন | এক্ষণে কৃপীপ্রকীশ পুর্বক সংশয়ীপনৌদন 
দ্বারা চরিতার্থ করুন। 

চিরঞ্লীব রাজার নির্ধন্ধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়। আত্ম 
পরিচয় প্রদীন পুর্বক কহিল আমি লোকমুখে মিথি- 
লাধিপতি রাজ গুণাঁধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্ত্ি 
শ্রবণ করিয়া কর্মপ্রীর্থনীয় তীহাঁর নিকটে শিয়া 
ছিলাম । কিন্ক আমার ভাগ্যদৌষে রাঁজা বিষয়সন্তেগে 
আসক্ত হইয়া সম্বংসরমধ্যেও অন্তগপুর হইতে বহি- 
গত হইলেন না। তৎপরে আমি নান৷ কারণে বিরক্ত 
হইয়। অরণ্যবীস আশ্রয় করিয়াছি । কিন্ত জাতিস্বতাব 
সিদ্ধ রজোগুণের অতিরেকপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণ 
সাত্বিক কার্ষ্যে অস্কুরস্ত হইতেছে না এখনও রীজস 
প্রকৃতিজুলত বিষয়ীন্ুরাথে বিচলিত হইতেছে । অত- 
এব তোমার এই সংশয় নিতীন্ত অমূলক নহে। তুমি 
উত্তম অন্ৃতব করিয়ীছ। 

রাজা শুনিয়। অত্যন্ত লক্ষিত হইলেন। পর দিন 
প্রভাতে আত্ম পরিচয় প্রদান পুর্কাক তাহাকে রাঁজ- 
ধাঁনীতে লইয়া গেলেন এবং বিশেষ অন্তুগ্রহভাঁজন ও 
প্রিয়পীত্র করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি 
রাঁজা তাহার প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন। সে ব্যক্তিও 
প্রাঁশীস্তপর্য্ন্ত স্বীকাঁর করিয়া তদীয় নিদেশ সম্পাদন 
করিত। 
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এক দিবস রাজ! কোন অঙ্থললজ্ঘনীয় প্রয়োজনাহ- 
রৌধে চিরঞ্জীবকে দেশীন্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
সে রাঁজকার্য্য সম্পীদন করিয়! পরিশেষে অর্ণবতীরে 
উপস্থিত হইয়া এক অপুর্ব দেবাঁলয় দর্শন করিল। 
এবং তন্মধ্যে প্রবেশপুর্বক দেব দর্শন করিয়া নির্গত 
হইবামাত্র এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে সহসা উপস্থিত 
দেখিয়া তীহাঁর লৌকাঁতিগ সৌন্দর্য্য মোহিত হইয়! 
একতীনমনে অবলোকন করিতে লাগিল । সেই রমণী 
তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়] জিজ্ঞাসা করিল হে পুরুষ- 
বর তুমি কি নিমিত্তে এ স্থানে আসিয়াছ এবং কি 
নিমিত্তেই ব। চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছ। 
চিরঞ্জীব কহিল পর্যটনস্পৃহায় আসিয়ছিলাম কিন্তু 
তৌমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত ও 
অধৈর্য হইয়াছি। যদি কৃপাদৃষ্ি কর তবেই আমার 
পীণরক্ষা হয় । স্ত্রী কহিল অগ্রে তুমি এই মরৌবরে 
স্বাঁন কর পশ্চাঁৎ যাহ| কহিবে তাহাতেই সম্মত হইব। 

চিরঞ্রীব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়| সরোঁবরে 
অবগাহন পুর্বক স্নান করিল। কিন্তু জলমধ্য হইতে 
মস্তক উত্তোলন করিয়। দেখিল আপন আঁলয়ে উপ- 
স্থিত হইয়াছে । তখন নিতান্ত ছঃখিত ও বিস্মিত 
হইয়। আজ্রবস্ত্র পরিত্যাগ ও বস্ত্রীস্তর পরিধান করিল 
এবং অবিলম্বে নরপতিগৌোঁচরে উপস্থিত হইয়! পুর্বা- 


১৩৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 


পর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অন্ভুত ব্যাপার কর্ণ 
গোৌঁচর করিয়| রাজ! অত্যন্ত বিম্ময়াপন্ন হইলেন এবং 
কহিলেন আমাকে ত্বরাঁয় সেই স্থানে লইয়া চল | 
অনন্তর উভয়ে সমুচিতযানারোহণ পুর্বক সমুদ্রতীরে 
উপস্থিত হইয়া সেই দেবাঁলয়ে গ্রবেশ করিলেন এবং 
যথোচিত ভক্তিযোগসহকারে পুজাএণামাদি সমাধান 
করিয়। নির্গত হইলেন | 

এই অবসরে সেই সর্বঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার 
সম্মুখে আসিয়] দণ্ডায়মান হইল এবৎ তীয় সৌন্দর্য্য 
দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল মহারাজ আমার প্রতি 
যাহ1 আঁজ্ঞ। করিবেন তাহাতেই সম্মত হইব। রাজা 
কহিলেন যদি তুমি আমার বচনান্সাঁরে কীর্ধ্য করিতে 
চাহ তবে আমার জ্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধন্মিণী 
হও। সে কহিল আমি তোমার রূপ ও গুণে বশীভূত 
হইয়াছি ইহার স্ত্রী কি প্রকারে হইব। রাঁজা কহি- 
লেন তুমি এই শীত্র অঙ্গীকাঁর করিয়া আমার বচ- 
নানুসারে কন্মা করিবে সজ্জনেরা প্রাণপর্য্যস্তও পণ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপীলন করেন । অতএব তুমি 
আপন বাক্য রক্ষা কর চিরঞ্রীবের সহধর্রিণী হও | 
অনন্তর সেই স্ত্রী অগত্যা সম্মত হইলে রাজ গান্ধর্কৰ 
বিধান দ্বারা উভয়কে পরম্পর সহচর করিয়! দিয়া 
আপন সমভিব্যাহারে নগরে আনয়ন করিলেন । এবং 
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তাহাদের জীবিকাঁনিক্বীহার্থে এক নিষ্কর ভূম্যধিকার 
নির্ধারিত করিয়া দিলেন । 

বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ রাজা ও চিরঞ্রীবের 
মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিক উপকারিতা প্রকাশ হইল। 
রাজ! কহিলেন চিরগ্জীবের । তখন বেতাল কহিল 
যে রাজ] এমন রূপবতী কাঁমিনী পাইয়া অনায়াসে 
সেবককে দিলেন ভাহীর অধিক হইল না কেন । 
রাজ। কহিলেন যে ব্যক্তি স্বভীবতঃ উপকাঁরক হয় সে 
উপকার করিলে অধিক প্রশংসা কি। কিন্ত যে ব্যক্তি 
স্বার্থসাধন তৎপর অথচ যত্বুবান হইয়া! পরার্থ সম্পাদন 
করে তাহারি যথার্থ প্রশৎসাঁ। অতএব চিরঞ্ীৰ রাজ? 
অপেক্ষ। অধিক প্রশংসার পাত্র হইল। 

ইহ? শুনিয়। বেতাল ইত্যাঁডি। 


৮৮৩৩৬ 
নবম উপাখ্যান । 


বেতাঁল কহিল মহাঁরাঁজ 

মগধপুরনীমে এক নগর আছে। তথায় বীরবর 
নামে এক রাঁজ| ছিলেন। হিরণ্যদত্ত শীমে এক বণিক 
তাহার অধিকারে বাম করিত | তাহার মদনসেন। 
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নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। এ কন্যা ধতুরাজ 
বসন্ত সদাগত হইলে স্বীয় সহচরীবর্গকে সমভিব্যাহারে 
করিয়| উপবন ভ্রমণে গমন করিল । দৈবযোগে ধর্ম্দত্ত 
বণিকের পুক্র সোমদত্তও বনবিহারবাঁসনীয় সেই উপ- 
বনে উপস্থিত হইল। সে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিয়। দুর হইতে দর্শন করিল এক পরম সুন্দরী পুর্ণ- 
যৌবনা কামিনী সখাগণ সহিত ভ্রমণ করিতেছে | 
ক্রমে২ নিকটবর্তী হইয়। মদনসেনীর অসামান্য বূপ 
লাবণ্য নয়নগোঁচর করিয়া মোহিত হইল । এবং 
নিতীন্ত অধৈর্ধ্য হইয়া! তাহার নিকটে গিয়। কহিল 
যদি তুমি আমার প্রতি প্রণয়দৃষ্টি না কর প্রীণত্যাগ 
করিব। আমি নিতীন্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক কি 
কহিৰ যছ্ধি ভুমি অহ্যকুল ন| হও তোমার সমক্ষে আত 
হত্যা করিব। 

মদনসেনা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তকে 
অশেষপ্রকীর সছুপদেশ প্রদান করিল কিন্ত কোন 
প্রকারেই তাহীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পীরিল নাঁ। বরং 
সে পুর্ববাপেক্ষা অধিক অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইয়া অঞ্জলি 
বন্ধ করিয়। অশ্রমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন 
মদনসেন! উদারস্বভাব প্রযুক্ত পরের প্রাণ রক্ষা কর! 
প্রধান ধশ্ম বোধ করিয়া! কহিল আগামি পঞ্চম দিবসে 
আমার বিবাহ হইবেক তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। 
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আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
ন1 করিয়। স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে 
ক্ষান্ত হও গৃহে গমন কর । সোমদত্ত মদনসেনার 
বাক্যে আশ্বামিত হইয়া বিশ্বনিতম্নে গৃহে গ্রমন 
করিল । 

তৎপরে পঞ্চম দিবসে মদনসেন] পরিণীত। হইয়। 
শ্বশুরালয়ে গমন করিল। রজনী উপস্থিতা হইলে 
গুহজনের। তাহাকে শয়নাগারে প্রেরণ করিল। সে 
সর্ধাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মৌনাবলম্বন পুর্বাক শয্যার এক 
পার্খেউপবিষ্টা রহিল। তাহার স্বামী পরম সমাদরে 
করগ্রহণ গুর্ববক প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাখিল। কিন্ত 
মদনসেনা তৎকাঁলোচিত নবৌটঢাচোক্টিত সম্গুদায়ের 
বৈপরীত্যে সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল যদি 
তুমি আমাকে তাহার নিকটে যাইতে অস্থৃমতি ন] 
দাঁও আমি আত্মহত্যা করিৰ। তাহীর স্বামী প্রথমতঃ 
বিশেষরূপে নিষেধ করিল । পরিশেষে তাহার আগ্র- 
হাতিশয় দেখিয়া কহিল যদি তুমি নিতান্তই তাহার 
নিকটে যাইতে চাহ যাও আমি নিষেধ করি ন। 
প্রতিজ্ঞীপরিপুরণ অবশ্যকর্তব্য | 

মদনসেন। এইরূপে স্বামির সম্মতি লাত করিয়। 
অদ্ধরাত্র সময়ে একাঁকিনী সৌমদত্তের উদ্দেশে চলিল । 
রাজপথে উপস্থিত হইলে এক তস্কর তাহার সম্মুখে 
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আসিয়া জিজ্ঞীসিল সুন্দরি তুমি কে এবং সর্বাঙ্গে 
সর্বপ্রকার অলঙ্কার ধারণ করিয়া এ ঘোর রজনীতে 
কোথায় যাইতেছ। তোমাকে একাকিনী দেখিতেছি 
অথচ তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্ধার বোধ হইতেছে 
ন]। মদনসেনা কহিল আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেঠির কন্যা । 
আমার নাম মদনসেনা আপন শ্রিয়তমের নিকটে 
যাইতেছি। আর ভগবাঁন কামদেব শরাসনে শরসন্ধান 
করিয়| আনার সহায়ত! করিতেছেন তাহাঁতেই নির্ভয়ে 
যাইতেছি। 

চোর শুনিয়া কিঞ্চিৎ হীস্য করিয়। তাঁহার গাত্র 
হইতে অলঙ্কীর গ্রহণের উদ্যম করিলে মদনসেন। 
তীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বাঁক্যে পুর্বাপর 
বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল ভাঁতঃ আনি অনেক যে 
স্বামিকে সম্মত করিয়া তীহা'র অন্থমতি লইয্জা এই 
প্রতিজ্ঞ! ভাঁর হইতে মুক্ত হইবাঁর উপায় করিয়াছি। 
তুমি আমার বেশতঙ্গ করিয়! প্রতিবন্ধকতীচরণ করিও 
না। এই স্থানে অবস্থিতি কর প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
এপ্রত্যাগমন সময়ে সমস্ত অলঙ্কীর তোমার হস্তে সম- 
পণ করিয়া যাইব । চোঁর মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস 
করিয়! তাহাকে ছাড়িয়। দিল এবং সেই স্থানে উপ- 
বিষ্ট হইয়। অলঙ্কার প্রত্যাশায় তদীয় প্রত্যামন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 
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মদনসেনা সোমদত্তের শয়নাগীরে প্রবেশ করিয়। 
তাহাকে সুপ্ত দেখিয়| জাঁগরিত করিল । সৌমদত্ত 
মদনসেনার অসন্ভতাবিত সমাগমে বিন্ময়াপঙ্গ হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিল তুমি এই ঘোর রজনীতে একাকিনী 
কি প্রকারে কোথ। হইতে উপস্থিত হইলে । মদন- 
সেনা কহিল বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাঁম 
তথা হইতে আসিতেছি' 1 কয়েক দিবস হইল 'উপবন 
বিহারকালে তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞ করিয়া 
ছিলাম তত্প্রতিপাঁলনার্থে উপস্থিত হইয়ছি এক্ষণে 
তোমার ইচ্ছা বলবতী। সোমদভ্ত জিজ্ঞীসিল তৌমাঁর 
পতির নিকটে এই বুস্তীস্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। 
সে উত্তর দিল তাঁহার নিকটে সমস্ত অবিকল বর্ণন 
করিলাম তিনি শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ 
কাঁল পরে অন্থমতি করিলেন । তদনন্তর তোমার 
নিকটে আসিয়াছি | 

সোঁমদত্ত কিয় ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিল আমি 
পরকীয় মহিলীর অঙ্গম্পর্শ করিব না শাস্ত্রে তদ্দিষয়ে 
অনেক অধর্মনির্দদেশ আছে যাহা হউক তোমাঁর 
বাঁক্যনিষ্ঠা ও তোমার পতির ভদ্রতায় অতিশয় প্রীতি 
প্রাপ্ত হইলাম | অকপটহৃদয়ে কহিতেছি তুমি 
অবসিতপ্রতিজ্বীভার হইলে । এক্ষণে যাঁও নির্বিষ্ষে 
পতিশুঙীষায় প্রবৃত্ত হও । 


১১৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


তদনস্তর মদনসেন! প্রত্যাবর্তনকাঁলে মলিঙ্ল্‌চের 
নিকটে উপস্থিত হইল । সে তাঁহাকে ত্রায় প্রত্যাগত 
দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে মদনসেন! সবিশেষ সমস্ত 
ৰর্ণন করিল। চোর শুনিয়। প্রীতিপ্রফৃল্পনয়নে অশেষ 
প্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল আমার অলঙ্কারের 
প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীল] ও সত্যপরায়ণ!। 
ধর্মে তোমার যে সতীত্ব রক্ষা হইল তাহাই আমার 
পরম লাঁত। তুমি নির্বিদ্রে আপন আলয়ে গমন 
কর। অনন্তর মদনসেনা স্বামিসঙ্গিধানে উপস্থিত হইলে 
সে আর তাহার প্রতি পুর্ববহ প্রণয়সস্তাবণ ন। করিয়1 
অগ্রসশ্নমনে শয়ন রহিল। 

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমীদিত্যকে জিজ্ঞাসিল 
মহারাজ এই চীরি জনের মধ্যে কাহার ওঁদীর্ষ্য অধিক । 
রাক্জা উত্তর দিলেন চোরের । বে্তোল ঞ্হিল কি 
প্রকারে । রাজ] কহিলেন মদনসেনার স্বামী তাহাকে 
অন্যসংক্রান্তহদয়া দেখিয়। পরিতাণগ করিয়াছিল | 
প্রশস্তমনে সোমদত্তের নিকট গমনে অনুমতি করে 
নাই । তাঁহা হইলে ইহার মন এক্ষণে অপ্রসন্ন হইত 
না। আর সৌমদত্ত উপবনে তাদ্ুশ অধৈর্য প্রকাশ 
করিয়া এক্ষণে কেবল রাজদগুভয়ে পরাত্মখ হইল 
আন্তরিক ধন্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে । আর শদনসেনা 
সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা 


দশম উপাখ্যান । ১১১ 


প্রতিপালন কর! উচিত কণ্ম বটে। কিন্তু স্্রীলোকের 
পক্ষে সতীত্ব প্রতিপালন করাই সর্বাঁপেক্ষ1 প্রধান 
ধর্ম। স্থৃতরাঁং প্রতিজ্ঞতিঙ্গভয়ে সতীত্বভঙ্গে প্রবৃত্ত 
হওয়া! অসতীর কশ্মশ বলিতে হইবেক 1 অতএব তাহার 
এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। কিন্তু চোর স্বতা- 
বতঃ অর্থগৃধু সে মহাসুল্য অলঙ্কার সমস্ত আপন 
হস্তে পাইয়া যদনসেনার কেবল সতীত্বরক্ষা শরবণে 
সন্ভষ্ট হইয়া যে লোতসম্বরণ পূর্বক তাহাকে অক্ষত 
বেশে গমন করিতে দিল ইহা কেবল অকৃত্রিম দা- 
ধ্ের কায । 
ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি । 


৩ 
দশম উপাখ্যান | 


বেতাল কহিল মহাঁরাঁজ 

গৌডদেশে বর্ঘমান নীমে এক প্রসিদ্ধ নগর 
আছে। তথায় গুণশেখর নামে অশেষগুণসম্পঙ্ন নর- 
পতি ছিলেন । তাহার প্রধান অমাত্যি অভয়চন্দ্র 
বৌদ্ধধর্শীবলম্বীছিল। নরপতিও তদীয় উপদেশের 
বশীভূত হইয়া ক্রমে২ তদ্ধর্াক্রান্ত হইলেন এবং শিব 


১১২ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


পুজা বিষ্পুজ! গোদীন ভূমিদান পিতৃকৃত্য প্রভৃতি 
বৈদিকী ক্রিয়] স্বয়ং সমস্ত পরিত্যাগ করিয়! মন্্রিবর 
অভয়চক্দ্রের প্রতি আদেশ করিলেন আমার রাজ্যমধ্যে 
এই সমস্ত গর্হিত ব্যাপার প্রচলিত না থাকে। 

সর্বাধিকারী রাঁজাজ্ঞা প্রার্ডিমাত্র রাজ্যমধ্যে এই 
সমস্ত বৃত্তীস্ত সম্বলিত ডিঙিমপ্রচার করিয়া দিল যদি 
অদ্যাবধি কৌন ব্যক্তি এই সকল রীজনিষিদ্ধ কর্ট্দের 
 অন্থষ্ঠান করে তবে রাজ! তাহার সর্কশ্বাপহরণ ও 
নির্বাসন রূপ দণ্ড বিধান করিবেন। প্রজারা কুল- 
ক্রমাগত বেদৌক্ত ধন্ম পরিত্যাণে অনিচ্ছ ও রাজার 
প্রতি মনে অসন্ধষ্ট হইয়াও দণ্ডতয়ে প্রকাশ্যরূপে 
এতদন্্গানে বিরত হইল । 

পরে এক দিবস অভয়চক্্র রীজ*র নিকট নিবেদন 
করিল মহারাঁজ সংক্ষেপে ধন্মশীন্ত্রের মন্মপ্রকাশ করি- 
তেছি শ্রবণ করুন| যদি কোন ব্যক্তি কাহারো প্রাণ 
হিংসা করে তবে সে ব্যক্তিও জন্মীন্তরে তাহার প্রাঁণ- 
হস্তা হয়। এবং এই উৎকট পাপের প্রবলতা প্রযুক্তই 
মানবজাতি সংসারে আসিয়া জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ 
দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলেতে বদ্ধ থাকে । অতএব শাস্ত্রকারেরা 
নিরূপণ করিয়াছেন অহিৎসাই মন্থষ্যের প্রধান ধর্ম | 
মহারাজ দেখুন হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান 
দেবতারাঁও কেবল কর্মাদেষে সংসারে আসিয়! বার 


দশম উপাখ্যান। ১১৩ 


ঘবার অবতার হইতেছেন। অতএব অতি প্রবল জন্ক 
হস্তি অবধি অকিক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের 
প্রাণ রক্ষা কর! প্রধান ও পবিত্র ধর্ম । 

আর বিবেচনা করিয়। দেখুন মন্থষ্যেরা যে পরমাংস 
বার আপন মাঁংসবৃদ্ধি করে ইহ অপেক্ষা গুরুতর 
অধন্ম আরকি আছে। এবস্বিধ ব্যক্তি দেহীস্তে নরক- 
থাঁমী হইয়া] অশেষ প্রকাঁর যন্ত্রণা ভোগ করে। বিশে- 
ষতঃ যে ব্যক্তি স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে অন্যের ছুঃখ বিবে- 
চন। না করিয়। প্রাণহিংস! পুর্বক মাঁংসভক্ষণাদি দ্বারা 
আত্ন্তখ সম্পন্ন করে তাহার রাক্ষদ তাহারদিগের 
আঁযুঃ বিদ্যা বল বিস্ত যশঃ প্রভৃতি ত্রাস প্রাণ্ড হয় 
এবং তাহার। কাণ খঞ্জ কুক্জ বধির সুক অন্ধ পঙ্গু রূপে 
পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। আর স্ুরাপান অপেক্ষা 
গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব জীব হিংসা ও 
স্ুরাপাঁন সর্ঝপ্রযত্ত্ে পরিত্যাগ করা উচিত। | 

ইত্যাদি অশেষ প্রকার উপদেশ দ্বারা অভয়চন্্র 
বৌদ্ধধর্নে রাজার এরূপ অন্থরাগ ও শ্রদ্ধা জন্মা- 
ইল যেযেব্যক্ভি তাহাঁর সমক্ষে এই ধর্দের প্রশংস। 
করিত সে অশেষ্প্রকারে রাঁজপ্রসাদভাজন হইত । 
ফলতঃ রাঁজ। সবিশেষ অন্থরাগ ও ভক্তিযোগ সহ- 
কারে স্বাবলস্বিত নবীন ধর্মের রাজ্যমধ্যে বুল প্রচার 
করিলেন । 


5১১৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাস্তি হইলে তাহার 
পু ধন্মধ্ৰজ পৈতৃক দিংহীসনে আরোহণ করিলেন। 
তিনি সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুসারী হইয়। বৌদ্ধদিগের 
যথোঁচিভ তিরস্কীর ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাঁগি- 
লেন পিতৃপ্রিয়পান্র প্রধান মন্্রিকে শিরৌমুণ্ডনপুর্বরক 
গর্দভে আরোহণ ও নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া দেশ- 
বহিষ্কৃত করিলেন এবং বৌদ্ধধন্মের সমূল উন্মূলন 
করিয়া বেদেদি৩ শিত) ধর্মের পুনংস্থাঁপনে অশেষ 
প্রকার ঘত্ব ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন । 
কিয়দিন পরে রাজা ধর্মধ্বজ খতুরাজ বসন্তের 
সমীগমে মহিষীগণ সমভিব্যাহারে উপবনবিহাঁরে গমন 
করিলেন। সেই উপবনে অতিস্থুশোভন এক সরোঁবর 
ছিল। রাঁজা তাহাতে কমলসকল প্রফুল্ল দেখিয়া স্বয়ৎ 
জলা বতরণ পুর্বাক কতিপয় পুষ্প লইয়া তীরে আসিয়! 
এক মহিষীর হস্তে প্রদান করিলেন। দৈবযোগে এক 
পদ্ম হস্ত হইতে ভজষ্ট হইয়। সেই রীজ্ৰীর পদোপরি 
পতিত হওয়াতে তৎ্গ্রহার দ্বার তাহার সেই পদ ভগ্ন 
হইল। তখন রাজা হা হতোহস্মি বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়া 'প্রতীকাঁর চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
সাঁয়ংকাঁল উপস্থিত হইল । এবং স্মুধাকরের উদয় 
হইবামীত্র তদীয় অমৃতময় সুশীতল কর স্পর্শে দ্বিতীয়! 
মহিবীর গাত্র স্থাঁনে২ দগ্ধ হইয়া গেল। আর তৎকালে 


একাদশ উপাখ্যান । ১১৫ 


অকম্মীৎ এক গৃহস্থের তবনে উদুখলের শব্দ হওয়াতে 
তৎশ্রবণে তৃতীয় মহিষীর শিরোৌবেদন। ও তছ্দুপলক্ষে 
মুচ্ছ। হইল । 

ইহু| কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাঁসিল মহারাজ ইহার- 
দিগের মধ্যে কৌন কুমীরী অধিক স্ুকুমীরী। রাজা 
কহিলেন শুধাংশু কিরণ স্পর্শে যাহার গাত্র দগ্ধ হইল 
আঁমারি মতে সেই সর্বাপেক্ষা সুকুমারী। 

ইহা শুনিয়। বেতাল ইত্যাি 


স্9€৩৭- 
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বেতাল কহিল মহারাজ 

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নাঁমে এক প্রজীবল্লভ নরপতি 
ছিলেন। তাহার সত্যপ্রকাঁশ নামে এক সত্যপরায়িণ 
মন্ত্রী ছিলেন৷ এক দিবস রাজ! সত্যপ্রকাশের নিকট 
কহিলেন দেখ যে বাক্তি রাজ্যেস্বর হইয়! অভিলাষাল্থ- 
রূপ বিষয়ভোগ না করে তাহার রাজ্য কেবল ক্রেশ- 
প্রপঞ্চমাত্র । অতএব অদ্যাবধি আমি ইচ্ছান্রূপ স্সুখ 
সস্ভোগে প্রবৃত্ত হইলাম তুমি স্বয়ং সমস্ত রাজ্যকার্ষ্যের 
ভার লইয়া আমাকে অবসর দাঁও ৷ ইহা কহিয়! 


১১৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 


অমাত্যহস্তে সমস্ত সামীজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া 
তোগন্গুখে কাঁল যাপন করিতে লাগিলেন । 

সত্যপ্রকাঁশ অগত্যা রাঁজগ্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
কিন্ত স্বতন্ত্র রাঁজ্যত্ত্রনির্বাহ ও অহর্নিশ ছুরবগীহ্‌ 
নীতিশান্ত্র পর্যযালোচন। দ্বারা একান্ত ক্লান্ত হইতে 
লাগিলেন। 

এক দিবস আপন ভবনে উতকশ্ঠিত মনে নির্জনে 
বসিয়া আছেন এই অবসরে তাহার গৃহলক্ষ্মী লঙ্ষ্মী- 
নাক্্ী পরী তথায় উপস্থিতা হইয়া স্বামিকে বিষগ্র 
দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিল এখন তোমাকে কি নিমিত্তে 
সর্বদা উৎ্কশ্ঠিত দেখি এবং কি নিমিত্তেই বা তুমি 
দিনেং ছুর্ধল হইতেছ। তিনি কহিলেন রাজ! আমার 
প্রতি সমূদায় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া! ভোগস্থখে 
কাঁলযাঁপন করিতেছেন আমি তাহার আদেশাসৃসারে 
ইদানীং সমস্ত রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেছি। কেবল 
রাজ্যের নানাবিষয়িণী চিন্তা দ্বারা এরূপ দুর্বল হই- 
তেছি। তখন তাহার পত্রী কহিল তুমি অনেক দিন 
রাঁজ্য কার্ধ্য করিলে এক্ষণে রাজার নিকট কিয়দ্দিবসের 
অবকাশ লইয়। নিশ্চিন্ত হইয়। তীর্থ ভ্রমণ কর। 

সত্যগ্রকাশ সহধর্ষিণীর উপদেশান্থুসারে রাজসমীপে 
আবেদন করিয়] বিদায় লইয়1 তীর্থ ভ্রমণে নির্গত হই- 
লেন। ক্রমে২ সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে সেতু- 
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বন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । তথায় সুর্য্যবংশাব- 
তৎস শ্রীরামচত্র প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের 
মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক দর্শন বন্দনাদি করিয়। নির্গত 
হইয়া! সমুদ্রে দর্টিপীত করিবামাত্র প্রবাহ মধা হইতে 
স্বর্ণময় অদ্ভুত মহারুহ বহির্খত হইল। দেখিলেন তছ- 
পরি এক পরম সুন্দরী নায়িকা হস্তে বীণ। লইয়! মধুর 
কোমল তানলয়বিশুদ্ধ স্বর সংবোঁগে সঙ্গীত করি- 
তেছে । সত্যপ্রকীশ তদ্র্শনে বিস্ময়রসে নিমপ্র ও 
অনন্যদৃষ্টি হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ 
ক্ষণ পরে এ অদ্ভূত তরু প্রবাহ মধ্যে বিলীন হইল । 
এই দূপ অঘটনঘটনা সন্দর্শনে চমতকৃত হইয়। 
সত্যপ্রকাশ ত্বরাঁয় স্বদেশে প্রতাগমন পুর্ধক রাঁজ- 
সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া আবেদন করিলেন মহারাজ 
আমি এক আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি কিন্ত বর্ণনা করিলে 
তাহাতে কোন প্রকারেই অন্যের বিশ্বীস জন্ম ইতে 
পারিব না| প্রাচীন পওতেরা কহিয়াছেন যে বিষয় 
কাহারে বুদ্ধিগরম্য ও বিশ্বীসযোগ্য না হয় তাহা! 
কদাপি বর্ণন করিবেক না করিলে উপহাঁসাস্পদ হয় | 
কিন্ত মহারাজ আঁমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি অতএব 
নিবেদন করিতেছি যে স্থানে ভ্রেতীবতাঁর ভগবান রাঁম- 
চক্র দশীননবংশধ্বংস বিধানোদ্যোগে মহাকায় মহাঁ- 
বল কপিবল সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবোপরি 
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লোৌকাতীত কীর্তিহেতু সেতু সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন 
তথায় উপস্থিত হইয়। দেখিলাম কল্লোলিনীবল্লত 
প্রবাহ মধ্য হইতে অকন্মীৎ এক স্বর্ণময় বৃক্ষ নির্গত 
হইল | তদ্রপরি এক পরমসুন্দরী কন্যা বীণাবাদন 
পুর্বাক মধুর স্বরে গান করিতে লীগিল। কিয়ৎুক্ষণ 
পরে সেই বৃক্ষ কন্যাসহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। 
এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপুর্বর ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট 
হইয়। তীর্থপর্ষ্টন পরিত্যাগ পুর্ববক আমি আপনকার 
নিকট সংবাদ দিতে আসিয়াছি। 

রাঁজা শ্রবণমাত্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়। পুনর্ধার সত্য- 
প্রকাশের হস্তে রাঁজ্যভার এদান পুর্ববক সেতুবন্ধরীমে- 
স্গরে উপস্থিত হইলেন। পরিশেষে নিরূপিত সময়ে 
মহাদেবের পুজ| করিয়া মন্দির হইতে নির্থত হইয়া 
সত্যপ্রকাশের বর্ণনান্থরূপ ভূরুহ নিরীক্ষণ করিলেন । 
এবৎ সেই সকললোকললা মতা সর্বণঙ্গস্ুন্দরীর সৌ- 
দর্য্য সন্দর্শনে বিষুঢ় ও পূর্বাপরপর্যালোচনাপরিশুন্য 
হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে লক্ষপ্রদান পুর্বাক এ বৃক্ষের 
উপরি আরোহণ করিলেন বৃক্ষও রাজাকে লইয়া 
তৎক্ষণাৎ পাতালপুর প্রবিষ্ট হইল। 

অনন্তর সেই বন্যা রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
কহিল হে বীরপুরুষ তুমি কে কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে 
আগমন করিলে বল। তিনি কহিলেন আমি পুণ্য- 
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পুরের রাজা নাম বলত তোমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়! আসিয়াছি। কন্যা কহিল আমি 
তোমার সাহসে সন্তষ্ট হইয়াছি যদি তুমি কেবল কৃষ্ণ- 
পক্ষের চতুর্দস্ীতে আমার সহিত সর্বপ্রকার সন্বন্ধ 
পরিত্যাগে সম্মত হও তাহা হইলে আমি তোমাঁকে 
বিবাহ করি । রাজ শুনিয়! আনন্দ প্রবাহে মগ্ন ও তহ- 
ক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে এই নিয়ম 
রক্ষার্থে পুনব্বার প্রতিজ্ঞারূঢ করিয়া গান্ধর্ঝ বিধান দার! 
আপন এ্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাঁজা পরমকৌতুকে 
কালযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দিবস পরে কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল । কন্যা 
সে দিবস রাজাকে নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে 
তিনি প্র্বকৃত 'প্রতিজ্ঞান্থুসারে তৎক্ষণাৎ ভথা হইতে 
অপস্থত হইলেন | কিন্তু কি নিমিত্তে আমীকে সন্সিধানে 
থাকিতে নিষেধ করিল তথ্যান্থসন্ধীন ন। করিলে কোন 
কালেই এ সংশয় নিবৃত্ত হইবেক না। অতএব অন্ত- 
রালে থাকিয়া অবলোকন করি কি কারণে গুর্বেরে বচন- 
বন্ধ করিয়াছিল এবং এক্ষণেই বা এতাদৃশ আগ্রহ 
প্রকাশ পুর্বাক নিষেধ করিল। রাঁজা এইক্ূপ কৌতু- 
হলাক্রান্ত হইয়া ব্যবহিত থাঁকিয়! নিরীক্ষণ করিভে 
লাগিলেন । | 

অদ্ধরাত্র সময়ে সহসা এক রাক্ষম আসিয়। কন্যার 
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অঙ্গে করার্পণ করিল। রাঁজা তাদৃশ বীতৎস দর্শনে 
অসহিষ্ণ হইয়! করতলে করাল করবাল ধারণ গুর্ববক 
ততক্ষণঠৎ তথায় উপস্থিত হইলেন । এবং অশেষ 
প্রকার তিরক্ষীর করিয় কহিলেন অক্রেছরাচার রাক্ষস 
আমার সমক্ষে তুই প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস 
না। যাবৎ তোরে না দেখিয়ীছিলাম তাবৎ অন্তঃ- 
করণে ভয় ছিল এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি এবং 
তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়! খড়ন 
প্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন । তখন কন্যা 
অকৃত্রিম সন্তোষ প্রদর্শন পুর্বক কহিল তুমি ছুর্দদান্ত 
রাঁক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়! আমার জীবনদান 
করিলে । আমি এত দিন কি পধ্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছি বর্ণন। করিতে পারি না। 

রাজা জিজ্ঞ/সিলেন সুন্দরি কি কারণে তুমি এতাবৎ 
কাল পর্য্যন্ত এই দারুণ দৈবদুর্ষিপ্ণকগ্রস্ত ছিলে বল। 

সে কহিল মহারাজ শ্রবণ কর আমি বিদ্যাখর নামক 
গন্ধর্বরীজের কন্যা । নাম রত্বমপ্তরী। ভোজন কালে 
আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে পিতার তৃপ্তি হইত 
না এজন্য নিত্যই ভোজন সময়ে তীহার সঙ্গিহিত 
থাঁকিতাঁম । এক দিন বাল্যখেলাঁয় আসক্ত হইয়া 
তৌজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না । পিতা 
আমার অপেক্ষায় বৃতূক্ষায় কাতর হইয়! ক্রোধভরে 


একাদশ উপাখ্যান । ১২১ 


এই শপ দিলেন অদ্যাবধি তুমি রসাঁতিলবাঁসিনী হইবে 
এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস আসিয়া অশেষ 
প্রকার যন্ত্রণা দিবে । 

আমি শুনিয়! অত্যন্ত কাতির হইলাম এবং পিতার 
চরণে খরিয়1 বহ্বিধ স্তৃতি করিয়া নিবেদন করিলাম 
পিতঃ আমার ছুরদৃষ্টক্রমে এই সামান্য অপরাধে গুরু 
দণ্ড বিধান করিলেন | এক্ষণে কৃপা করিয়া! শীপ 
মৌচনের কোনি উপায় করিয়া দেউন নতুবা কত কাল 
এ যন্ত্রণা তোগ করিব। ইহা কহিয়া রোদন করিতে 
লাগিলাম। তখন তিনি পুর্বার্জিত স্সেহরসের সহায়তা 
দ্বার আমার বিনয়ের বশীভত হইয়া কহিলেন এক 
মহাঁবল পরীক্রীন্ত বীরপুরূুষ আসিয়া সেই রাক্ষসের 
গ্রাণদণ করিলে তোমার শাঁপমোক্ষ হইবেক। সেই 
শীপান্থুসারে এই পীপাবিষ্ট ছিলাম । বহু দিনের 
পর তুমি আমাকে মুক্ত করিলে । এক্ষণে অন্থমতি 
কর পিতৃদর্শনে যাই । 

রাজা কহিলেন যদি তুমি উপকার স্বীকার কর তবে 
প্রথমে একবার আঁমাঁর রাজধানীতে চল পরে পিতৃ 
দর্শনে যাইবে | রত্বুমপ্তরী মহোপকাঁরকের নিকট 
অবশ্যকর্তৃব্য কৃতজ্ঞত1 স্বীকীরের অন্যথাভাঁবে অধর্্ম 
জানিয়! রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি তাহাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। 


১২২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


এবং কিয়ৎকাঁল বিষয়রসে কালযাঁপন করিয়া পরি- 
শেষে অনিচ্ছাপুর্বক তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে 
অন্গমতি করিলেন । 

তখন রত্বমঞ্জরী কহিল মহারাজ বহুকাল মন্থৃষ্য 
সহবাঁস দ্বার আমার গন্ধর্বত্ব গিয়াছে এখন মনুষ্য 
ভাঁবাঁপক্ন হইয়াছি। পিতা আমার গন্ধর্ধপতি এক্ষণে 
তীহার নিকটে গিয়া সমুচিত আদর পাইব না । 
অতএব আঁর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই 
তোঁমার নিকটে ই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব। রাঁজ! 
শুনিয়। অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং রাজকার্য্য 
বিস্মরণ পুর্বাক দিন যাঁমিনী সেই কামিনীর সহিত বিষয় 
বাসনায় কাঁলযাঁপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত 
ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশের 
হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণত্যাগ হইল। 

ইহা! কহিয় বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারীজ কি কারণে 
অমাত্য প্রীণত্যাগ করিলেন বল। বিক্রমাদিত্য কহি- 
লেন মন্ত্রী বিবেচন। করিলেন রাঁজ| বিষয়রসে মত্ত হইয়। 
রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলেন। প্রজ! অনাথ হইল। 
এক্ষণে আর কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা 
করিবেক না। অহোরীত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে 
প্রবিষ্ট হওয়াতে সত্যপ্রকাশের গ্রাণবিয়োগ হইল । 

ইহা। শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি | 


দ্বাদশ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাঁজ 

চুড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ত্রাণ খাঁকিতেন। 
তিনি রূপে রতিপতি বিদ্যায় বৃহস্পতি ও শ্রশ্বর্ষ্য 
ধনাধিপতি ছিলেন। কিয়দ্িন পরে লাবণ্যবতী নামে 
এক গুণবতী ব্রীক্গণকন্যাঁকে বিবাহ করিয়া আনিলেন | 
এ কন্যা রূপ লা'বণ্যে তুবন বিখ্যাত ছিল উভয়ে 
প্রণয়ে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

এক দিবস বিগ্রদম্পতী গ্রীষ্মের প্রাছুর্ভাব প্রযুক্ত 
অউ্রালিকার উপরি অলিন্দে শয়িত ও নিদ্রিত হইয়া 
ছিলেন ] সেই সময়ে এক শন্ধররর বিমীনারোহণে 
আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে বিপ্র- 
কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সে তাহার রূপে 
মোহিত হইল এবং বিমাঁন কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া 
নিজ্রান্বিতা লাবণাবতীকে লইয়! পলায়ন করিল। 


১২৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


কিয়ৎ ক্ষণ বিলঘে নিত্রাভঙ্গ হইলে পর দেবস্বাঁমী 
স্বীয় প্রেয়সীকে পাশ্ববর্তিনী না দেখিয়! অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়া ইতস্ততঃ অনেক অন্থসন্ধীন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষ মনে নিশা 
য'পন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামীত্র অতিমাত্র 
চিন্তাকুল হইয়া সর্ব কন্ম পরিত্যাগপুর্বক গ্রামে২ 
নগরে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । ফলতঃ সর্ঝ 
স্থানেই হতাশ্বীস হইয়! পরিশেষে উন্মত্ত প্রায় হইয়া 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পুর্ববক সন্গ্যাসির বেশে দেশে২ 
ভ্রমণ করিতে আরস্ত করিলেন । 

এক দিবস দেবস্বামী দিব! দ্িপ্রহরের সময় অতিশয় 
ক্ষুধার্ত হইয়া এক ত্রীক্ষণের আলয়ে অতিথি হইলেন 
এবং কহিলেন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাঁতর হইয়1ছি 
কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। 
গৃহস্থ ব্রীক্ষণ তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ছুদ্ধে পরিপুর্ণ করিয়া 
অতিথি ব্রীক্ষণের হস্তে তক্ষণার্থে সমর্পণ করিলেন । 
ব্রাহ্মণের গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত পুর্বে এক কৃষ্তসর্প এ 
দুগ্ধে মুখাঁর্পণ করীতে তাহ! অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়াছিল 
সুতরাং পান করিবামাত্র সেই বিষ সব্বাঙব্যাপি হইয়া 
তাহাকে ক্রমে২ং কাতর ও অচেতন করিতে লাগিল। 
তখন তিনি গৃহস্থ ব্রীক্ষণকে তুমি বিষতক্ষণ করাইয়া 
ব্রহ্মহত্যা করিলে ইহ কহিয়া ভূতলে পতিত হইবা- 


দ্বাদশ উপাখ্যান । ১২৫ 


মাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ব্রাঙ্গণ অকম্মাৎ ব্রঙ্গহত্য। 
দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। এবং বাটার মধ্যে 
প্রবেশিয়! আপন পত্ীকে তুই দুগ্ধে বিষমিশ্রিত করিয়।! 
রাখিয়াছিলি তাহাতেই ব্রহ্ষহত্যা হইল তুই অতি 
ছুর্বৃন্তা আর তোর মুখাঁবলোকন করিব না ইত্যাদি 
নাঁনাপ্রকীর তিরক্ষীর ও বন্ছ প্রহার করিয়া গৃহহইতে 
বহিষ্কৃত করিয়! দিলেন। 

ইহ] কহিয়| বেতাঁল বিক্রমাঁদিত্যকে জিজ্ঞীনা করিল 
মহারাজ এই স্থলে কোন ব্যক্তি দৌষতাগণ হইবেক। 
রাজা কহিলেন সর্পের মুখে স্বীভাবিক বিষ থাঁকে 
সুতরাং সে দৌধী হইতে পারে না। আর গৃহস্থ 
ব্রা্ষণ ও তাহার ব্রাঙ্মণী সেই ছুপ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া 
জানিতেন না স্গুতরাঁং তাহরাঁও ব্রহ্মহত্যা পাঁপে লিগ 
হইবেনন]। আর অতিথি ব্রীক্ষণ সবিশেষ না জানিয়] 
পান করিয়ীছেন অতএব তিনিও আল্মঘাঁতী নহেন। 
কিন্ত ব্রাঙ্গণ যে সবিশেষ অন্ুসন্ধীন না করিয়। অকা- 
রণে নিরপরাধ সহ্ধন্মিণীকে পরিত্যাগ করিলেন 
তাহাতে তিনিই অকারণ পরিত্যাগ জন্য ছুরদৃষ্টভাগী 
হইবেন । 

ইহা? শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি। 


ত্রয়োদশ উপাখ্যান । 
স্৯৯06)০৯- 


বেতাঁল কহিল মহাঁরাঁজ 

চন্দ্রহ্ৃদয় নগরে রণধীর নামে এক গ্রবলপ্রতাঁপ 
নরপতি ছিলেন। এ নগরবাসি ধর্সধ্বজনীমক এক 
বণিকের শৌভনানাম্মী এক অতি রূপবতী কন্য। ছিল! 
রীজ। রণধীরের প্রভাবে প্রজাঁদিগের উপরি কখন 
কোন গ্রকার অত্যাচার ঘটিত না। কিয়দি্িন পরে 
ন্গরে গুরুতর চৌর্য্ক্রিয়ার আরস্ত হইল। পৌরেরা 
চৌরের উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সকলে মিলিয়! 
রাজসমীপে স্বস্ব ছুঃখ নিবেদন করিল । রাজা স- 
বিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচির করিয়া কহিলেন যাহা হই- 
ক্নলাছে তাহার আর উপায় নাই | কিন্ত অতঃপর 
বাহাঁতে না হইতে পায় তদ্দিষয়ে বিশেষরূপ যত্বাঁন 
থাকিলাম। এইরূপ আশ্বাস দিয়া নগরবীসিদিগকে 
বিদায় করিলেন। এবং ন্ুতন২ প্রহরী পিযুস্ত করিয়। 
তাহীদিগকে অত্যন্ত সতর্কতা গুর্বক নগর রক্ষার আদেশ 
দিয়। স্থানে পাঁঠাইলেন কহিয়! দিলেন চোর পাইলে 


ত্রয়োদশ উপাখ্যান ১২৭ 


বিনা জিজ্ঞীসায় তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। প্রহরিরা 
অত্যন্ত সাবধানে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। তথাপি 
চৌর্যযের কিঞ্ন্মীত্রও নিবৃত্তি হইল ন বরং দিনে২ 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

তখন পুরবামিরা পুনর্ধার একত্র হইয়া রাঁজার 
নিকটে গিয়া আঁপন২ ছুঃখ জানাইলে রাঁজা তাহাঁ- 
দিকে কহিলেন সম্পৃতি তোমরা বিদায় হও অদ্য 
রজনীতে আমি স্বয়ং নগর রক্ষায় যাইব । প্রজার! 
রাঁজীঁজ্ঞান্সারে স্বীয় আলয়ে গমন করিল । রাঁজাঁও 
সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অসি চন্ম ও বন্ম গ্রহণ 
পুর্বাক একাঁকী নগর রক্ষায় নির্গত হইলেন। এবং 
কিয়দ্রে গিয়া এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখীন 
দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে কোথায় যাইতেছ 
তোমাঁর বাঁস কোথায় । সে কহিল আমি চোর তুমি কে 
কি নিমিত্ত আমার পরিচয় লইতেছ বল। রাজ! ছল 
করিয়া কহিলেন আমিও চের। তখন সে অত্যন্ত 
আহ্বাদিত হইয়া কহিল আইস উভয়ে একত্র হইয়া 
চুরি করিতে যাই। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । 

অনন্তর চোর রাজাকে সহচর করিয়া এক ধনাঢ্য 
গৃহস্কের ভবনে প্রবেশ গুর্বরক বহুবিধ অর্থ হরণ করিয়া 
নগর হইতে বহির্গত হইল। এবং কিয়দরে গিয়] এক 
প্রচ্ছন্ন অন্ধকুপ দ্বার পাতাল মধ্যে প্রবিউ হইল । 


১২৮৮ বেতাঁল পঞ্চবিংশতি। 


পরে আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়! রাজাকে দ্বার- 
দেশে বসিতে আসন দিয়! বাটা মধ্যে প্রবেশ করিল । 
এই অবসরে এক দাসী আসিয়] কথায় রাজার পরিচয় 
গ্রহণ গুর্ধক সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল মহ্াঁ- 
রাঁজ তুমি কি নিমিত্ত এই ছুর্ধৃশ্ড দস্স্যর সহিত এ স্থানে 
আঁষিয়াছ সে না আসিতেং যত দুর পার পলায়ন 
কর নতুবা! আসিয়াই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেক। 
রাজা শুনিয়া অতিশয় ধিষপন হইলেন এবং কহিলেন 
আমি পথ জানি না কিরূপে পলাইব। যদি তুমি 
কপ! করিয়! পথ দেখাইয়া দাও তাহা হইলে এ বার 
আমার প্রাণ রক্ষা হয়। তখন সেই দাসী পথ প্রদ- 
শন করাইলে রাজা পলাইয়া আপন নগরে উপস্থিত 
হইলেন। 

পর দিন প্রভাঁত হইবামাঁত রাজা রণধীর আপন সমস্ত 
সৈন্য সামস্ত সমভিব্যাহারে সেই কুপদ্বারা পাতীলে 
প্রবিষ্ট হইয়া চোরের তবন রোধ করিলেন। এক 
রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় 
রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর রাজাবরোধ হইতে আস্ত 
রক্ষার নিতান্ত অন্থপায় দেখিয়া সেই নগররক্ষক রাক্ষ- 
সের শরণাপন্ন হইল এবং নিবেদন করিল এক রাজ! 
সসৈন্য আসিয়া আমীর উপরি আক্রমণ করিয়াছে। 
যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়ত] না কর অদ্যই 
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তোমার নগর পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র বাস করিব । 
এই বলিয়া প্রলোভন স্বরূপ তাহাঁর আহারোপযোগি 
দ্রব্য কিছু উপচৌকন দিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়- 
মীন রহিল । 
রাক্ষম আহাীরসামগ্রী উপহার পাইয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট 
হইল। এবং তুমি নির্ভয় হও আমি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই 
রাজার সমস্ত নৈন্য নষ্ট করিতেছি এই বলিয়! তৎ- 
ক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সৈন্যান্তর্গত পুরুষ অশ্ব 
হস্তি প্রভৃতি এক২ গ্রাসে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । 
রাঁজ! রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়। দর্শনে 
অত্যন্ত কাতর হইয়া পলায়ন করিলেন। ফলতঃ যে 
পলাইতে পারিল তাহারি প্রাণ রক্ষা হইল অবশিষ্ট 
সমস্ত সৈন্য সেই ছূর্দদান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়। 
শমন নিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিল । 
রাজা! একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর 
রাক্ষসের সাহায্যে সাহসী ও স্পদ্ধাবান হইয়] তাহার 
পশ্চাঁৎ ধাবমান হইল । এবং ক্রমে সন্গিহিত হইয় 
তত্সন। করিয়া! কহিল অরে কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয় কুলে 
জন্ম লইয়া! এরূপ কাপুরুষত! প্রকাশ করিতেছিস। 
তোরে ধিক্‌। রাজা হইয়া ভঙ্গ দিয়া রণক্ষেত্র হইতে 
প্রস্থান করিলে ইহ লোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরক 
পাত হয়। রাঁজা তৎকালে নিতীন্ত ব্যাকুল ও সর্বথা 
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উপায়হীন হুইয়াঁও কেবল কুলীভিমান ও খড়ন চর্ম 
সহায় করিয়া চোরের সন্মুখান হইলেন । 

অনস্তর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাঁশিল। পরি- 
শেষে রাজা রণধীর চৌরকে পরাজিত করিয়া বন্ধন 
পুর্বক আপন নগরে আনয়ন করিলেন । এবং পর দিন 
প্রাতঃকালে শুলদীনের ব্যবস্থা করিয়] বধ্যবেশ প্রদান 
পুর্বক চোরকে গর্দতে আরোহণ করাইয়। নগরের 
সমস্ত প্রদেশে ভমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর 
প্রায় সকলেরি সর্বনাশ করিয়াছিল সুতরাং সকলেই 
তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত 
হইয়! তাহার অশেষ প্রকার তিরক্ফার ও রাঁজার 
ভূরি২ প্রশংস! করিতে লাগিল । 

কিন্তু ধর্মমধ্বজ বণিকের হের নিকটবর্তী হইলে 
তাহার কন্যা! শোভন গবাক্ষদ্ার দিয় চোরকে নয়ন 
গোঁচর করিয়া তাহীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইল। 
এবং তত্ক্ষণাৎ আপন পিতাঁর নিকটবর্তিনী হইয়া 
কহিল তুমি রীজার নিকটে গিয়। যে রূপে পার এ 
চোরকে ছাড়াইয়া আন । বণিক্‌ কহিল যে চোর সমস্ত 
নগর নিদ্ধন করিয়াছে যাহার নিমিত্তে রাজার সমস্ত 
সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং স্বয়ং রাজারও প্রাণ 
সংশয় ঘটিয়াছিল তাহাকে আমার কথাঁয় কখন পরি- 
ত্যাগ করিবেন না| শোতনা কহিল যদি তোমার 
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সর্বস্ব দিলেও রাঁজ! উহাকে ছাড়িয়া! দেন তাহাণও 
তোমাকে করিতে হইবেক। ফলতঃ যদি তুমি উহাকে 
না আনিতে পার আমি প্রাণত্যাগ করিব । 

এ কন্যা ধর্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষায় প্রিয় ছিল। 
সুতরাঁং তাহার নির্বন্ধ উল্লজ্ঘনে অসমর্থ হুইয়| রাজ- 
সমীপে গিয়। আবেদন করিল মহারাজ আমি আপন 
সমস্ত সম্পত্তি দিতেছি আপনি এই চোরকে ছাঁড়িয়। 
দেউন। রাঁজা কহিলেন এই চোঁর আমার ও পৌর- 
বর্গের যপরোনাস্তি অপকার করিয়াছে আমি কোন 
প্রকারেই ইহাকে ছণভিয়া দিব না। তখন ধর্মমধ্বজ 
আপন কন্যার নিকটে আসিয়া! কহিল আমি সর্বস্বদান 
পর্য্যন্ত স্বীকার ও যখোচিত বিনয় পুর্বক প্রীর্থন। করি-' 
লাম রাজ। কোন ক্রমেই চোরকে ছাড়িয়! দিতে সম্মত 
হইলেন না । তখন শোভন অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে 
নিতান্ত নিরাশ হইয়! বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। 

এই অবসরে রাঁজপুরুষের৷ চোরকে সমস্ত নগর 
ভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্বক 
শুলন্তপ্তের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোতনার এই 
অপরূপ বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ নগর মধ্যে প্রচার হওয়াতে 
পরম্পরা ছারা চোঁরেরও কর্ণগোঁচর হইল । তখন সে 
প্রথমতঃ হাস্য করিতে লাগিল এবং কিয়ত্ক্গণ পরে 
হাস্য হইতে বিরত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রৌদন আরম্ত 
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করিবামীত্র রাঁজপুরুষেরা তাহাকে শুলোপরি আরোঁ- 
হণ করাইল। 

বণিক্‌ কন্যা চোরের মৃত্যুসংবাঁদ পাঁইবামীত্র সহ- 
গমনের উদ্যোগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। 
এবং যথানিয়মে চিতা! প্রস্তুত হইলে সেই চোরকে 
শুল হইতে অবতীর্ণ করিয়া আলিঙ্গন পু্ববক মৃত্যু 
শয্যায় শয়ন করিল । 

দাহকের] অপ্রিদানের উপক্রম করিল । নিকটে 
এক কাত্যায়নীর মন্দির ছিল | দেবী তথ] হইতে 
নির্গত হইয়। স্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং 
কহিলেন বৎসে বর প্রার্থনা কর তোমার সাহস ও 
সতীত্ব দর্শনে সন্ভষ্ট হইয়াছি । শোভন] কহিল জননি 
বদি প্রসন্ন হইয়া থাক এই চোরের জীবন দান কর। 
দেবী ততক্ষণাঁ পাতাল হইতে অযৃত আনয়ন করিয়! 
চোরের প্রাণ দান করিলেন । 

ইহ কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহাঁরাঁজ চোর 
কি নিমিত্ত প্রথমতঃ হাস্য ও পরে রোদন করিল বল। 
রাজা কহিলেন চোর কন্যার কাঁমন। শুনিয়| মনে২ 
বিবেচনা করিল আমার সৃত্যু সময়ে ইহার প্রণয় সঞ্চার 
হইল। তগবাঁনের কি ইচ্ছা কিছুই বুঝা যাঁয় না। 
এই বিবেচনা! করিয়1 প্রথমে হাস্য করিল। অনন্তর 
চিন্তা করিল এই কন্য। আমার নিমিত্তে রাজাকে সর্বস্থ 
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দিতে উদ্যত হইয়াছে আমি ইহার এমন কি উপকারে 
আসিতাম | এই অন্থশোচন]| করিয়া দুঃখিত হইয়া 
রোদন করিল। 

ইহা! শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


এসএ টির ৯০০ 
চতুর্দশ উপাখ্যান । 


বেতাঁল কহিল মহারাজ 

কুস্মবভী নগরীতে সুবিচার নামে এক রাজ। 
ছিলেন। তীহার চক্দ্রপ্রভা নামে এক অবিবাহিত! 
ছুহিতা ছিল। রমণীয় বসস্ত সময় উপস্থিত হইলে 
রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাধিণী হইয়] পিতার 
অনুমতি প্রার্থন] করিলেন। রীজা সম্মত হইলেন 
এবং রাজধানীর অনতিদ্বরে যৌজনবিস্তুত অতিরমণীয় 
এক উপবন ছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগিতা 
সম্পীদনার্থে বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিলেন । 
তাহাদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পুর্কে এক বিংশতি 
বর্ষবয়স্ক অতিরূপবাঁন মনস্্ী নামে বিদেশায় ব্রাজ্মণ- 
কুমার আতপতাপিত ও পথশ্রান্ত হইয়| উপবন- 
মধ্যবর্তি এক নিকুঞ্চমধ্যে প্রবেশপুর্ববক নিগ্ধ ছায়াতে 


১৩৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


নিদ্রাগত হইয়াছিল। রাঁজপরিচীরকের] তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া আবশ্যক কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া প্রস্থীন 
করিল। দৈবযোগে এ ত্রা্মণকুমার কাহীরও দুফ়ি- 
পথে পতিত হইল না। 

পরে রাজকুমারী স্বীয়সহচরীবর্গ ও পরিচারিকা- 
গণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ 
করিতেং ব্রাঙ্গণকুমারের সমীপবর্তিনী হইলেন। এবং 
জমণকাঁরিণীদিগের পদশব্দে মনস্থিরও নিদ্রীভঙ্গ হইল 
ব্রাক্ষণকুমার ও রাঁজকুমারীর চান চক্ষুঃ একত্র হইলে 
্রীক্ষণকুমীর মোহিত ও মুজ্ছিত হইয়া] ভূতলে পড়ি- 
লেন রাঁজকুমীরী ও সাত্বিক ভাব গ্রভাঁবে কম্পমীন- 
কলেবরা ও বিচেতনপ্রীয়া হইলেন । সখীগণ অকম্মাঁৎ 
ঈদ্শ বিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া মন্ুষ্যবাহ্য 
যানে আরোহণ করাইয়! তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে 
লইয়া! গেল। ব্রীক্ষণকুমার স্পন্দহীন ও অনাথ হইয়া 
সেই স্থণনেই পতিত রহিলেন। 

শশী ও ভূদেব নামক ছুই ব্রাঙ্গণ কামরূপে বিদ্যা 
শিক্ষা! করিয়। স্বদেশে প্রতাঁগমন করিতেছিলেন তীহা- 
রাও আতিপে তাঁপিত হইয়। বিশ্রামার্থ সেই উপবনের 
নিকুগ্তমধ্যে উপস্থিত হইলেন | প্রবেশমাত্র সেই 
ব্রাহ্মণকুমীরকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া ভূক স্বীয় 
সহচরকে সম্বোধন করিয় কহিলেন দেখ শশি এ এরূপ 
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অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন। শশী কহিলেন 
বোধ করি কোন নায়িকা জ্রচাপ দ্বারা কটাক্ষশর 
প্রহর করিয়াছে তাহাঁতেই এরূপে পতিত আছে। 
ভূদেব কৌতুহলাত্রীন্ত হইয়! কহিলেন ইহাঁকে জাগ- 
রিত করিয়! সবিশেষ জিজ্ঞাঁসা করি । 
অনন্তর ভূদেব শশির নিষেধ না মংনিয়া নানাবিধ 
উপধয়দ্ারা তাহাঁর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং 
জিজ্ঞামিলেন অহে ব্রা্ষণতনয় কি কারণে তোম।র 
ঈদৃশী দশ! ঘটিয়াছে বল। ব্রাক্ষবকুমার কহিলেন যে 
ব্যক্তি ছুঃখ দুর করিতে সমর্থ তাহার অগ্রেই ছুঃখের 
কথ। ব্যক্ত করা উচিত নতুবা অনর্থ ইতস্ততঃ ব্যক্ত 
করিলে কেবল আপন মুঢত। মাত্র প্রকাশ পাঁয়। ভূঁদেৰ 
কহিলেন ভাল তুমি আমার অগ্রে ব্যক্ত কর আমি 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে রূপে পারি তোমার ছুহখ দ্বুর 
করিব। মনস্বী কহিলেন কিয়ৎক্ষণ পুর্ক্রে এক রাজকন্যা 
এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহ!কে 
দেখিয়া আমার এই দশ] ঘটিয়াছে। অধিক কি কহিৰ 
তাহাঁকে ন1! পাইলে আমার প্রাণ পরিত্যাগ হইবেক। 
... তখন ভূদেব কহিলেন তুমি আমার সমভিব্যাহারে 
চল। যাহাতে তোমার মনোৌরথ সিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে 
অশেষ প্রকার যত্র করিব। আর যদি তোমার প্রার্থিত 
সম্পাদন বিষয়ে নিতান্তই কৃতকার্যয হইতে ন| পারি 
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অন্ততঃ বন্সংখ্যক ধন দিয়! বিদায় করিব। মনস্্বী 
কহিলেন য্দি আমার অভিলষিত স্্রীরত্বলীভ সম্পন্ন 
নাহয় অনর্থ অর্থ লইয়া কি করিব। বিশেষতঃ এই 
সংসারে যে ব্যক্তির অভীষ্ট সিদ্ধি না হয় তাহার 
জীবন অকিঞ্িৎকর। অতএব যদি আমার অভিপ্রেত 
স্ত্রীরত্ব লাভের সছুপাঁয় করিতে পার তোমাদের সমতি- 
ব্যাহারে যাই নতুৰ| ধনের নিমিত্তে আমার কিঞ্চি- 
নাও স্পৃহা নাই। ভুদেব মনন্বির এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়। কিঞ্িংৎ হাস্য করিলেন এবং অবশ্যই 
তোঁশার মনোরথ সম্পন্ন করিব তুমি আমার সমতিব্যাঁ- 
হারে চল এই বলিয়! আপন আলয়ে লইয়! গেলেন | 
তথায় উপস্থিত হইয়। সর্ক কর্ম পরিত্যাগ পুর্বক অগ্রে 
তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়| দিলেন এবং 
কহিলেন তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যোড়শবরাঁয়। 
কন্যা হইবে এবং ইচ্ছ! করিলেই পুনর্কার আপন স্বরূপ 
প্রাপ্ত হইবে। 

মনস্থী মন্ত্রবলে যোঁড়শবর্ষীয়! কন্যা হইলেন । ভূদেব 
অশীতিবর্ধদেশীয়ের আকার ধারণ করিলেন এবং 
মনস্বিকে বধৃবেশ ধারণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া রাজ। 
সুবিচারের নিকট উপস্থিত হইলেন! রাজা বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ 
দর্শনমাত্র গাত্রোথান করিয়া প্রণাম পুর্বক ৰসিতে 
আসন প্রদান করিলেন । 
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ত্রীক্গণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন 
যিনি এই জগন্মগুল প্রলয়পয়োধিজলে নিলীন হইলে 
মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্মমমুল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা 
করিয়াছেন। যিনি বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়! বিশাল 
দশনাগ্রতাগ দ্বারা গ্রলয়জল নিমগ্ন মেদিনীমগুলের 
উদ্ধার করিয়াছেন। যিনি কুন্মরূপ অবলম্বন করিয়! 
পৃষ্টে এই সসাগরা ধরা ধাঁরণ করিয়া আঁছেন। যিনি 
নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশগ্রহাঁর দ্বারা 
বিষমশত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন । 
যিনি দৈত্যরাঁজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার 
হইয়1 দেবরাজকে পুনর্বার ভ্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সং- 
স্থাপিত করিক়াঁছেন। যিনি জমদশ্সির গুরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়া পিভৃবধামর্ষপ্রদীণ্ত হইয়া তীক্ষধাঁর কৃঠার দ্বারা 
মহাবীর্ধ্য কাঁ্তবীর্ষ্য অঞ্জনের তুজবন ছেদন করি- 
যাছেন এবং একবিংশতি বাঁর পুথীকে নিঃক্ষত্রিয়! 
করিয়া অরাতিশো(ণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন । 
যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনান্ুসারে দশরথপৃহে অংশ 
চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বাঁনরসৈন্য সমভিব্যাহারে 
সমুদ্রে সেতুবন্ধন পুর্ধবক ছুর্ব ভদশাননের বংশ ধ্বংস 
করিয়াছেন। ধিনি দ্বাপরযুগের অন্তে ধর্মসংস্থাঁপনার্থে 
বছুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধদারা ভূমির 
ভাঁর হরিয়াঁ অশেষ্প্রকাঁর লীলা করিয়াছেন যিনি 
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বেদমার্গ বিপ্লাঁবনের নিমিত্ত বুদ্ধীবতীর হইয়া জিতে- 
দিয়ত্ব দয়ালুত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এবং যিনি সম্ভলগ্রাষে বি যশ।নাঁমক 
ধর্মনিষ্। ত্রন্গপরায়ণ ত্রাক্ষণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া 
ভূবনমণ্ডলে কল্কিনামে বিখাঁত হইবেন এবং অতি 
জ্রতগামি দেবদন্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়৷ করতলে 
করাল করবা'ল ধারণ পুর্বাক বেদবিদেষি খর্দ্মসার্গপরি- 
্রষ্ট নষ্টমতি ছুরাচারদিগের সমৃচিত দণ্ডবিধান করি- 
বেন সেই ত্রিলোকীনীথ বৈকুণ্টস্বামী ভূতভাবন ভগ- 
বান্‌ আপনকাঁর রক্ষা করুন| | 

রাজ জিজ্ঞাসিলেন.মহাঁশয় কোথা হইতে আসি- 
তেছেন। বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন মহীরাজ আমি 
গঙ্গার গুর্বপাঁর হইতে আঁসিতেছি | ইনি আমার পুক্র 
বধু। ইহাঁকে ইহার পিত্রালয় হইতে আঁনিভে গিয়া 
ছিলাম প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম মারীভয়ে গ্রাঁমস্ 
সমস্ত লোক স্থানত্যাগ করিয়া দেশান্তরে এ্রস্থীন করি- 
য়াছে। গৃহে ব্রাঙ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়! 
গিয়াছিলাম তাহারাঁও সেই উপদ্রবের সময় দেশত্যাগ 
করিয়াছে । কোথায় গিয়!ছে কিছুই অন্থসন্ধনি করিতে 
পারি নাই । জানিনা, কত স্থাঁন ভ্রমণ করিলে তাঁহাঁদি- 
গের দর্শন পাইব। তাঁহাদের অদর্শনে আমার আহার 
নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়াছে। এক্ষণে মীনস করিয়াছি 
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পুজ্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে ন্যস্ত করিয়! তাহাদের অন্বেষণে 
নির্ত হইব | আপনি দেশাধিপ আপন অপেক্ষা 
বিশ্বীসভীজন কোথা পাইব। অতএব আমার প্রত্যা- 
গমন পর্যন্ত এই পুক্রবধু আপনকার অন্তঃপুরে 
থাঁকিবেন। 

রাঁজ1 শুনিয় মনে২ বিবেচন1] করিলেন প্রকাঁয় 
কন্যা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অস্বীকার 
করিলে ব্রাক্ষণ মনঃক্ষুঞ্জ হইবেন। অতএব চক্্রপ্রভার 
নিকটে দিয়! তাহাঁর প্রতি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
দি। অনন্তর ব্রাক্ষণকে কহিলেন মহাশয় যাহা আজ্ঞা 
করিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত হইলাঁম। -ভদের 
অত্যন্ত হ্ৃষ্টচিত্তে আশীর্কাঁদ প্রয়োগ পুর্করক রাঁজার 
হস্তে পুভ্রবধূ সমর্পণ করিয়] ততক্ষণীৎ তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। বীজাও অনতিবিলঙ্ষে অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া কণ্যার হস্তে কন্যাবেশধারি মনহ্থির 
তার সমপণ করিলেন । 

কন্যাবেশধারী মন্স্বী ক্রমে২ রীজকন্যাঁর প্রাণ অপে-; 
ক্ষাও প্রিয় হইয়া! উঠিলেন। সর্বদা একত্র উপবেশন 
একত্র ভোজন ও এক শয্যায় শয়নাদি দ্বারা পরম্পরের 
প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। এক দিবস ব্রাহ্ষণবধূ- 
বেশধারী মনন্ী রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থে 
কথ প্রসঙ্গে জিজ্ঞসা করিলেন প্রিয়সখি তুমি দিবা 
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নিশিকিচিস্তা কর এবং কি নিমিত্তে দিনে২ দুর্বল 
হইতেছ ৰল। 

রাঁজপুক্রী কহিলেন সখি বসন্তকীলে এক দিবস সখী 
গণ সঙ্গে লইয়া ব্নবিহাঁরে গিয়াছিলাম। তায় 
দৈবযোগে পরমন্ুন্দর এক যুবা ব্রাহ্মণকুমীর আশার 
নয়নপথের পথিক হইলেন । তদবধি তদীসক্তচিত্ত। 
হইয়া তদ্বিরহে দিনে একপ ছুর্ধল হইতেছি। দুঃসহ 
বিরহানল ক্রমে প্রবল হইয়া নিরন্তর অন্তর দাহ করি 
তেছে। আমার আহার বিহার শয়ন উপবেশন কোন 
বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহন 
মূর্তি চিন্তা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি এবং চতুর্দিক 
তন্ময় দেখিতেছি। তীহাঁর নীম ধাম কিছুই জানি ন] 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোঁন উপায় স্থির করিতে পারি 
নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়। কাহারও নিকট মনের 
বাথা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় 
প্রাণ তোমার নিকট কোন কথাই গোপনীয় নাই | 
তুমি কথায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতেই প্রকাশ 
কবিলাঁম। ফলতঃ তৌমার নিকটে মনের বেদন। বর্ণন 
করিয়াও অনেক স্বাস্থ্য বোধ হইল। তুমি এ বিষয় 
অতি গোঁপনে রাখিবে। 

এই রূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া মনস্্ী 
অপরিসীম আনন্দপ্রবাহে মঞ্স হইলেন এবং কহিলেন 
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শ্রিয়সখি আমি যদি তোমার শ্রিয়সমাগম সম্পন্ন 
করিতে পারি তবে আমাকে কি পারিতোম্বেক দাও । 
রাজকন্যা কহিলেন সখি অধিক কি কহিব যদি তুমি 
তাহীকে মিলাইয়! দিতে পার তোমার দাসী হইয়! 
চিরকাল চরণসেবা করিব। মনস্বী তৎক্ষণাৎ আপন 
স্বরূপ প্রীপ্ত হইয়া প্রিয়সপ্ভাষণ পূর্বক রাজকুমারীর 
কর গ্রহণ করিলেন। রাজকন্যা এইরূপ অসস্তাবিত 
প্রিয্সমাগম দ্বারা মনোৌরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়। 
প্রথমতঃ বাঁক্পখাতীত হর্ষ বিস্ময় লঙ্জার উদ্রেক সহ- 
কারে পরমরমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাগ্ড হইলেন। 
অনন্তর লজ্জীতঙ্গ হইলে এই বূপানস্তরপ্রতিপত্তিরূপ 
অন্ভত ব্যাপারের নিগৃঢ় তত্ব বোধার্থে কৌতুকীবি্ট 
হইয়া সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন | মনম্থ্ী 
আপন বিচেতনদশাবধি ভঁদেবের ভিরক্ষরণী বিদ্যা 
দাঁন প্রসাদ পর্যাস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়। পরিশেষ 
ধর্ম সাক্ষী করিয়! গীন্ধর্ব বিধানাঙ্গসারে পাণিগ্রহ 
সমাধান করিলেন । 

কিয়ৎ কাল পরে রাজকুমারী অন্তর্ঝত্বী হইলেন । 
এই সময়ে এক দিবস রাঁজ। সুবিচার সপরিবার অমাত্য 
বনে নিমক্ত্রিত হইযীছিলেন । রাঁজকন্য। এক নিমি- 
ষের নিমিস্তেও ত্রাক্গণবধূকে আপন নয়নের অন্তরাল 
করিতেন না স্থতরাং তিনি তাহাকে আপন সমভি- 
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ব্যাহারে লইলেন। সেই অমাত্যের পুত্র ত্রান্ধণবধূর 
অসামান্য রূপ লীবণ্য দর্শনে মোহিত হইল এবং 
নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়। আঁপন মিত্রের নিকট কহিল 
যদি এই নারী হস্তগত ন1 হয় প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ 
মন্ত্রিপুত্রের ক্রমে২ বিরহবেদনা! এরূপ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল যে কেবল দশমী দশ] মাত্র অবশিষ্ট রহিল। 

তখন তাহার মিত্র অন্য কৌন উপায় না দেখিয়। 
অমাঁত্যের নিকটে গিয়া আপন মিত্রের অবস্থা ও 
প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে তিনি রাজার নিকটে সবিশেষ 
কহিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবধূ প্রীর্থন! করি- 
লেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহি 
লেন অরে মূর্খ স্থাপিত ধন ধনস্বাধির অস্থমতি ব্যতি- 
রেকে অন্যকে দেওয়৷ অতি গহিতি কর্ম! বিশেষতঃ 
ত্রাঙ্গণ ব্যতিক্রমের অন্তাবনা নাই জানিয়া আমার 
নিকটে পুভ্রবধূ সমর্পণ করিয়। গিয়াছেন অতএব সেই 
বিশ্বাস ভঙ্গ করা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ । আমি তোর 
অন্থরোধে এক্ধপ ছুক্িয়ায় প্রবৃত্ত হইব না। মন্ত্রী 
শুনিয়া নিরাশ হইয়া আপন গৃহে গমন করিলেন । 
কিন্তু পুত্রের তাঁরুশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া 
আহার নিদ্রা পরিত্যাথ গুর্বক বিষাদ সম্দ্রে মগ্ন 
হইলেন। 

এই রূপে সর্বাধিকারী ক্রমে২ পুত্রের তুল্য দশ! 
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প্রাণ্ত হইলে রাঁজকার্ষ্য ব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়! 
অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাঁজীর নিকটে নিবেদন 
করিল মহারাজ সন্দ্িপুজ্রের যেরূপ অবস্থী। টিক্াছে 
তাঁহাঁতে তাহার জীবন রক্ষা হওয়! কঠিন। তাহার 
কোঁন অমঙ্গল ঘটিলে মন্ত্রীও প্রাণতাগ করিবেন 
সন্দেহ নাই। একপ কন্মদক্ষ কার্ধাসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি 
নাই সুতরাং রাজ্যকার্ষো অনেক বিশৃঙ্খল| উপস্থিত 
হইবেক। অতএব আমরা অভি বিনয় বাক্যে প্রার্থনা 
করিতেছি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুক্রবধূকে অমাত্যপুত্রের 
নিকট প্রেরণ করুন। বহু দিবস হইল ব্রাক্ষণের উদ্দেশ 
নাই আর তীহাঁর আসিবাঁর সম্ভাবনা বৌধ হয় না। 
যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন ব্রীঙ্গণজাতি অর্থ- 
লোতী বহুসংখ্যক অর্থ দিয়) অনায়াসে বিদায় করিতে 
পারিবেন ! অথবা কন্যান্তরসঙ্ঘটন করিয়া! তাহীর পু 
ভ্রের বিবাহ দিলেও তীহাঁকে সন্ধষ্ট করিতে পারিবেন । 

রাজ! নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া ব্রীক্ষণবপূর নিকটে 
গিয়া মক্ত্রিপুজ্রের প্রার্থনা জীনাইলেন। কপটচাঁরী 
মনস্ী নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি দেশীধি- 
পতি বিশেষতঃ এক্ষণে আমি আপনকাঁর আশ্রয়ে 
আছি। অতএব আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করা 
আমার প্রধান ধর্ম | কিন্ত বিবাহিত নারীর পুরুষণন্তর 
সেবা শীত্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরদ্ধ। আপনি দণ্ড- 
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ধারী হইয়! কিরূপে ঈদশ বিসদৃূশ আজ্ঞ! করিতেছেন 
বুঝিতে পারিলাম না। যাহাহউক মহারাজ আমি প্রা 
ণাস্তেও পরপুরুষের মুখাবলোকন করিব না। রাজা 
শুনিয়া বিষ হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া! 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন । 

মনস্বী আর এখানে থাকাক্স ভত্রস্থতা নাই অতঃ- 
পর পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ এই বিবেচন! করিয়া বধূবেশ 
পরিত্যাগ পুর্বক রাঁজবাটা হইতে পলায়ন করিলেন। 
রাজ। ব্রা্ষণবধূর অদর্শন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এক 
বারে বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাঁবিতে লাগি- 
লেন এ আবার কি বিষম বিপদ উপস্থিত হইল । 
ত্রা্গণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব । ফলতঃ 
ব্রাহ্মণবধূর নিকট এরূপ অন্থচিস্ত প্রার্থনা করা অতি 
অসঙ্গত কর্ম হইয়াছে 1 যদর্থে প্রার্থনা করিলাম 
তাহাঁও সিদ্ধ হইল না অথচ ঘোরতর বিপদে পতিত 
হইলাম । 

এ দিকে মনম্ী ভূদেবের নিকটে আসিয়া পূর্বাপর 
সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অত্যন্ত চমত্কুত 
ও কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় সহচর শশিকে 
বিংশতিবর্ধীয় পুভর সাজা ইয়া স্বয়ং পুর্ববান্থরূপ বৃদ্ধ- 
বেশ ধারণ পুর্বকাক পুভ্রবধূর আনয়নার্থে রা্তার নিকট 
গ্রমন করিলেন । রাজা প্রণীম ও স্বাগত জিজ্ঞাস! 


চতুর্দশ উপাখ্যান । ১৪৫ 


করিয়| ৰবসিতে আসন দিয়! জিজ্ঞীসা করিলেন মহাঁশ- 
য়ের এত বিলম্ব হইল কেন। ভূদেব কহিলেন মহারাজ 
বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞীসা করেন অনেক কষ্টে পুত্রকে 
অন্বেষণ করিয়! আনিয়াছি এক্ষণে পুত্রবধূ লইয়া গৃহে 
যাইব। রাজা ব্রন্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়! 
ত্রাক্গণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন। 

ত্রাণ শুনিয়। অত্যন্ত কুপিত ও কম্পমানকলেবর 
হইলেন এবং শীপপ্রদীনে উদ্যত হইয়া কহিলেন 
তোমার এ কি ব্যবহার | আমি তোমাকে রাজা 
জানিয়। বিশ্বাস করিয়! পুক্রবধূ সমর্পণ করিয়াছিলাম। 
তুমি আপন ইঞ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছ বিনিয়োগে 
উদ্যত হইয়! আমার সর্ধনাশ করিয়াছ। বলিতে কি 
কোঁন কালে আমার এ মনোবেদন। দুর হইবেক ন1। 
রাজা শুনিয়৷ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং অশেষপ্রকার 
স্তরতি ও বিনীতি করিয়! কহিলেন মহাশয় কৃপা করিয়া 
আমার এই অপরাঁধ ক্ষমা করুন। আপনকার যে 
অপকাঁর করিয়াছি তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে যাহা আঙ্ঞ! 
করিবেন তাহাঁতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন 
যদ্দি তুমি আমাঁর পুভ্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ 
দিতে পার তাহা! হইলে আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে 
পারি। 

রাজ। ব্রহ্মকোপাঁনলে কুলক্ষয়ভয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মত 


১৪৬ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


হইসেন এবং জ্যোতির্ধিদ প্রাঙ্গণ দ্বারা শুভ লগ্ন নির্ণয় 
করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। অনন্তর ভূদেব রাঁজ- 
কন্য। লইয়! আপন আলয়ে উপস্থিত হইলে মনস্্ী 
ও শশী উভয়ে এই ভার্ষা আমার২ বলিয়া পরস্পর 
বিবাদ আরম্ভ করিলেন । মনস্বী কহিলেন ইহাকে 
আমি পুর্বে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার সহযোগে 
ইহার গর্ভ হইয়াছে । শশী কহিলেন রাজা সর্বসমক্ষে 
আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন । 

ইহা কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এক্ষণে 
এই কন্যা শাত্্র ও খুক্তি অন্থসাঁরে কাহার ভার্ধ্যা হই- 
বেক। বিক্রমদিত্য কহিলেন অ+মার মতে মনস্থির | 
বেতাল কহিল শাস্স্ে লিখিত আছে কন্যার দান বিক্রয় 
পরিত্যাগে পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার । রাজা 
সর্বসমক্ষে ধস্ম সাক্ষী করিয়া শশিকে কন্য। দাঁন করিয়া 
ছেন। অতএব এ পিতৃদন্ভা কন্যা শশিরই হইতে 
পারে। তাহা না হইয়] মনস্থির কেন হম্ম বল। রাজা 
কহিলেন তুমি যাহা কহিতেছ তাহার যথার্থতাবিষয়ে 
আঁমি সংশয় করি নাঁ। কিন্ত মনস্ী গুর্বো বিবাহ 
করিয়াছে ও তৎসহযোগে রাজকন্যার গর্ভ হইয়াছে 
অতএব এক্ষণে সে মনস্থির পত্রী হইলে তাহাঁরও 
সতীত্ব রক্ষা হয় এবং ধম্মেরও মান থাকে। 

ইহ! শুনিয়া] বেতাল ইত্যাদি 


পঞদশ উপাখ্যান । 
১৪৪০ 


বেতাল কহিল মহারাজ 

ভারতবর্ষের উত্তরসীমায় হিমালয় নাঁমে এক 
প্রসিদ্ধ পর্ষধত আছে । তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর 
নামে এক পরমরসণীয় নগর ছি্ী। গদর্বরাজ জীমৃত- 
কেতু এ নগরে রাঁজন্ধ করিতেন। তিনি পুত্র কামনা 
করিয়া বহুকাল কল্সবুক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন । 
কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়| বর প্রদান করিলে রাজা জীম্ৃত- 
কেতুর এক পুত্র জন্মিল। গুত্রের নাম জীমৃতবাহন 
রাঁখিলেন। 

জীসুতবীহন স্বভাবতঃ ধন্মাত্বা দরাবান ও পরোপ- 
কারী ছিলেন এবং অল্পকাঁলমধ্যে সর্বশা স্্রপারদর্শী 
যুদ্ধবিদ্যাবিশীরদ হইয়া উচিলেন । কিয়ং কাঁল পৰ্ধে 
তিনিও কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা করি- 
লেন আমার প্রজার সব্ধপ্রকাঁর সম্পন্ভিতে পরিপুর্ণ 
হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বার প্রজার! সর্ধপ্রকার 
সম্পত্তিতে পরিপুর্ণ হইল এবং ত্ররায় এশ্বর্ষযমদে মত্ত 
হইয়। রাঁজাকেও তৃণতুল্য বৌধ করিতে লাগিল | 


১৪৮ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


ফলতঃ অল্পকাঁল মধ্যে রাজা ও প্রজা] বলিয়। কোন 
বিশেষ রহিল না। 

তখন জীম্ৃতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোঁপনে পরস্পর 
পরীমর্শ করিল ইহারা পিতাঁপুজ্রে অনন্যকর্প্া ও 
অনন্যমন! হইয়া দিবানিশি কেবল ধরন্মচিন্তায় কাল- 
যাঁপন করিতেছে । রাজ্যের প্রতি ক্ষণমাতও দৃষ্টিপাত 
করে না । প্রজা সকল উচ্চূঙ্খথল হইতে লাগিল | 
অতএব ইহাঁদের উতভ্তুকে রাজাচাাত করিয়া যাহাতে 
উপযুক্তরূপ রাজ্য ন হয় এমত করা উচিত । 
অনন্তর সৈন্য সংগ্রহ গুর্বক রাজপুরীর চতুর্দিক 
নিরৌধ করিল। 

সবিশেষ সংবাদ পাইয়া যুবরাজ জীমৃতবাঁহন 
পিতার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ জ্ঞাতিবর্গ 
একবাঁক্য হইয়া আমাদিগকে রাজ্যচযুত করিবার অভি- 
সন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়ীছে। এক্ষণে আপনকার 
আচ্ছা পাইলে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষ পক্ষের 
সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ড বিধান করি। 

জীমৃতকেতু কহিলেন এই ক্ষণতঙ্গুর পাঁঞ্চতৌতিক 
দেহ অকিঞ্িিৎকর। বিনশ্বর রাজ্যপদের নিমিত্ত বহু 
সংখ্যক জীব হিংসা করিয়া মহাঁপীপে লিগ হওয়। 
উচিত নহে। রাজ। যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়। পশ্চাৎ অনেক অন্ৃতাপ করিয়াছিলেন । 





পঞ্চদশ উপাখ্যান | ১৪৯ 


অতএব র।জাপদ পরিত্যা করিয়া কোন নিভৃত স্থানে 
গিয়া প্রশান্ত মনে জগদীশ্বরের আরাধনা কর! ভাল । 
এইরূপ সংকল্প করিয়া পিতাপুজ্রে নগর হইতে নির্গত 
হইলেন এবং মলয় পর্বতে গিয়? তাহাঁর অধিত্যকাঁতে 
কুটার নির্মাণ পুর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। অল্প 
কাল মধ্যে রীজকুমীরের তত্রত্য এক খষিকুমারের 
সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিল। 

এক দিবস ছুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত 
হইলেন । অনতিদ্ুরে এক বঈ্যায়নীর মন্দির ছিল 
তাথায় শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ আববণ করিয়া কৌতুকাঁ- 
বিষ্টটিন্ডে সত্বর উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পরম 
সুন্দরী কন্যা বীণাঁনুগত স্ততিগর্ভ গীত দ্বার ভগবতী 
কাত্যায়লীর আরাধনা করিতেছে | উভয়ে একতাঁন- 
মনা হইয়1 শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন! কিয় 
ক্ষণ পরে সেই কন্য। জীমুতবাহনকে নয়নগৌচর করিয় 
মোহিত হইল এবং স্বীয় সহচরী দ্বাৰা জীমুতবাঁহনের 
নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াঁদির পরিচয় লইয়া গৃহে 
িয়। বিরহবেদনায় অধৈর্ধ্য হইল | 

অনন্তর ত'ংহাঁর সহচরী তাহার মাতার অগ্রে 
পুর্ধাপর সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল 1 তিনিও তঙক্ষণী 
আপন পতি রাঁজ। মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভি- 
প্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেত স্থায় পুর মিত্রা 
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বস্তুকে আতম্বান করিয়। কহিলেন তোমার ভগিনী 
বিবাহযৌগ্যা হইয়াছে আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত 
নহে সমৃচিত পাত্র অন্বেষণ করিতে হইবেক। কিন্ত 
শুনিলাম গন্ধঝ্বাধিপতি রাজা জীম্ৃতকেতু রাজ্যাধি- 
কার পরিত্যাগ গুক্ণক কেবল নিজপুক্র জীম্ৃতবাহ- 
নকে সমভিব্যাহারে লইয়1 মলয়াচলে আসিয়। বাস 
করিয়াছেন । আমার অভিপ্রায় জীমৃতবাহনকে কনা 
দান করি। অতএব তুমি রাঁজা জীমুতকেতুর নিকটে 
গিয়। আমার মানস সভা কর। 

মিত্রাবস্থু পিতার আজ্ঞান্থসারে জীমৃতকেতুর 
সমীপে সবিশেষ সমস্ত কহিলে তিনি সন্মত হইলেন 
এবং জীমুতবাহনকে শিত্রাবঙ্গুর সমভিব্যাহারে মলয়- 
কেতুর নিকটে পাঠীইলেন ৷ মলয়কেতু শুভলগ্মে স্বীয় 
কন্যা মলয়বতীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন । বর 
কন্যা পরস্পর চরিতার্থ হুইয়। পরম সুখে কালক্ষেপ 
করিতে লগখিলেন। 

এক দিন জীমুতবাহন ও মিত্রাবস্থ উভয়ে মলয় 
মহীধরের পনিসরে ভমণ করিতে বাসনা করিয়া বাস- 
স্বান হইতে বহির্গত হইলেন। ভঁধরের উত্তর ভাঁগে 
উপস্থিত হইয়া দুর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তরাশি দর্শন 
করিয়।! জীমৃতবাহন মিত্রাবস্থৃকে জিজ্ঞাস করিলেন 
বয়স্য গগডশৈলের ন্যায় ধবলবর্ণ রাশীকৃত কি বস্তু দৃক্ট 
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হইতেছে । মিত্রাবস্থু কহিলেন মিত্র পুর্ধকাঁলে গরু- 
ডের সহিভ নাগগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কিয়ৎ্কীল পরে নাগেরা সম্পূর্ণরূপে পরীজিত হইয়া 
সন্ধি প্রার্থনা করিলে গরুড় কহিলেন যদি তোমরা 
আমার আঁহারেব নিমিত্ত প্রত্যহ একং নাগ উপহার 
দিতে পার তাহা হইস্কে আমি তোমাদের প্রার্থনায় 
সন্মত হই নতুবা অদ্যই ভক্ষণ করিয়া নাগলোক নিঃ- 
শেষ করিব। নিরুপাঁর নাগেরা তাঁহাতেই সম্মত হইয়া 
আঁপন২ আলয়ে গমন করিল ্রি তদবধে 'প্ররতিদিন এক২ 
নাগ পাভীল হইতে আসিয়া এ স্তানে উপস্থিত থাকে 
গরুড় মধাত্রকাঁলে আসিয়া ভক্ষণ করেন। এই রূপে 
তক্ষিত নাঁগগণের অস্থি দ্বারা এ পৰ্ধতাকার রাশি 
প্রস্তুত হইয়াছে । 

শ্রবণমাত্র জীমুতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে 
পরিপুর্ণ হইল | তখন তিনি মনে২ বিবেচনা] করিলেন 
মধ্যাত্রকাঁল আগতপ্রায অবশ্যই এক নাগ গরুডের 
সন্তোষার্থে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইবেক আমি আপন 
প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশল 
ক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া ক্রমে অস্থিরাশির নিকট 
ব্তা হইয়া রোদন শব্দ শ্রবণ করিলেন । এবং স্বরাঁয় 
সেই রোঁদনস্থাঁনে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন এক বৃদ্ধ। 
নাগিনী শিরে করাঘাত গুব্বক হাহাকারে উচ্চৈঃস্বরে 
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রোদন করিতেছে | জিজ্ঞাস! করিলেন মা তুনি কি 
নিমিত্ত রোদন করিতেছ। সে গরুডবৃতাঁন্ত বর্ণন করিয় 
কহিল অদ্য আমার পুভ্র্ শঙ্খচুড়ের বার। ক্ষণকাঁল 
পরেই গরুড় আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবেক আমার 
দ্বিতীয় পুক্র নাই। আমি এই দুঃখে ছুঃখিতা হইয়। 
রোদন করিতেছি । জীম্ৃতবানুন কহিলেন মা আর 
রোদন করিও না আমি আপন প্রাণ দিয়া তোমার 
পুজ্রের প্রীণ রক্ষা করিব। নাগিনী কহিল বৎস তুমি 
কি কারণে পরের নিমির্ভভ প্রাণত্যাথ করিবে। আর 
পরের পুজ্র দিয়া আপন প্রত্র রক্ষা করিলে আমারও 
অধর্্ম ও অকীর্তি হইবেক। 

এইরূপ উভয়ে কথোপকথন হইভেছে ইত্যবসরে 
শঙ্ঘটুড়ও তথায় উপস্থিত হইল এবং জীমতবাহনের 
'অভিসন্ধি শুনিয়| তাহার পরিচয় গ্রহণ প্রর্বাক বিশেষজ্ঞ 
হইয়া কহিল মহারাঁজ অন্যায় আঁজ্ঞ। করিতেছেন 
বিবেচনা করিয়া দেখন আমার মত কত শত ব্যক্তি 
সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে। কিন্তু আপনার 
ন্যায় ধশ্মাস্সা দয়াল সংসারে সব্ধদ1 জন্মগ্রহণ করেন 
না। অতএব আমর পরিবর্তে আপনকার প্রাণতাগ 
করা কোন প্রকীরেই উচিত ও উপযুক্ত নহে। যেহেতু 
আপনি জীবিত থাকিলে লক্ষ ব্যক্তির মহোঁপকার 
হইবেক আমি জীবিত থাকিয়া কৌন কালে কাহারও 
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কৌন উপকার করিতে পারিব না। মাছুশ ব্যক্তির 
জীবন মরণ ছুই তুলা । 

জীম্ৃতবাঁহন কহিলেন শুন শঙ্খচড় প্রতিজ্ঞা করি- 
মাছি আপন প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব। 
আমি ক্ষত্রিয়জাতি ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা 
প্রীণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ বোধ করেন। বিশেষতঃ 
প্রাঁণন্সেহে প্রতিজ্ঞা প্রতি পালনে পরাস্মখ হইলে নরক 
গামী হইতে হয়। অতএব যখন ্বস্নখে : ব্যক্ত করিয়াছি 
তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া তোমার প্রাঁণরক্ষ1। করিব 
ভূমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এই বলিয়। অশেষ প্রকার 
বিনয় ও অন্থরোধবাক্যে শঙ্খটুড়কে বিদায় করিলেন। 
এবং তদীয় প্রতিশীধ হইয়া গরুডের আঁগমনপ্রতী- 
ক্ষায় নিরধ্দ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচুড় রাজ- 
পুত্রের নির্ধন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অগ্রশস্তমনে 
বিরসবদনে মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সমনিিধানে 
উপস্থিত হইল এবৎ একা গ্রচিন্ত হইয়া প্রণিদীতা 
জীসৃতবাহনের প্রাণরক্ষার উপায় প্রার্থনা করিতে 
লাশিল। 

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে গরুড় আসিয়া চঞ্চ, 
পুট দ্বারা রাজপুত্র গ্রহণ পুর্ধক নতোমগুলে উভ্ডীন 
হইয়া মগুলাকাঁরে ভমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে জীমুতবাহনের দক্ষিণবাহুস্থিত নাঁমাঙ্ষিত দণিময় 
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কেয়র শোণিতলিগ্ত হইয়া টৈবাৎ মলয়বতীর সম্মুখে 
পতিত হইল | মলয়বতী নামাক্ষরপরিচয় দ্বারা শ্রিয়- 
তমের প্রীণাত্যয় নিশ্চয় করিয়। শিরে করাঘাতি পুব্দক 
ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । 
তাহার পিত মাতা ভ্রাতা কেয়রদর্শনে বিষণ হইয়। 
হাহাকার করিতে লাগিলেন! রাজা মলয়কেতু ইত- 
স্ততঃ বহুসংখ্যক তলৌক প্রেরণ করিয় পরিশেষে স্বয়ং 
পুক্রসহিত জীমু তবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। 

শঙ্খটড় কাতাায়নীর আলয় হইতে বাজপরিবারের 
আকস্মিক কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ অন্থসন্ধান 
দ্বারা জীম্ুতবাহনের অমঙ্গল বৃন্তান্ত জানিতে পারিয়! 
অশ্রুপুর্ণনয়নে পুর্কস্তানে উপস্থিত হইল । এবং 
গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃসরে কহিতে্লীগিল 
হে বিহঙ্গরাজ তুমি শঙ্খটুড়ভমে রাজা জীমুতবাহনকে 
লইয়| গিয়াছ। ইনি তোমার ভক্ষা নহেন। আমাঁর 
নাঘ শঙ্খঢুড় অদ্য আনার বার। তুমি রাজপুত্রকে 

রত্যাগ করিয়া আমাকে ভক্ষণ কর। নতুবা তোমাঁকে 
ঘোরতর অধর্ম্ম স্পর্শিবেক। 

গরুড় শুনিয়! অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং মৃতকল্প 
জীমৃতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাপুরুষ তুমি 
কি নিমিত্তে আত্সগ্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। রাজ- 
পুত্র কহিলেন অদ্য বা অব্শতান্তে অবশ্যই মৃত্যু হই- 
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বেক। অতএব যে ব্যক্তি ক্ষণবিধ্বৎসি তুচ্ছ শরীর ব্যয় 
দ্বারা পরোঁপকার করিয়! দিণন্তব্যাপিনী ও অনন্তকাল 
স্থায়িনী কীর্তি উপাজ্জন করে তাহাঁরই এই সংসারে 
জন্ম গ্রহণ করা সার্থক। নতুবা স্বোদরপরায়ণ কাক 
কুকুর শুগীলাদি হইতে বিশেষ কি। এই বিবেচনায় 
আমি আপন প্রীণব্যয় দারা শঙ্খটুড়ের প্রাণ রক্ষা 
করিতে আসিয়াছি । গরুড় শুনিয়া অত্যান্ত সন্থষ্ট 
হইলেন। এবং জীমুৃতবাহনকে শত২ ধনাবাঁদ দিয়! 
কহিলেন জগতে সকলেই আঁপন২ প্রাণ রক্ষাতেই 
ষত্রবাঁন। কিন্ত আপন প্রাণ দিয় পরের প্রাণ রক্ষা 
করে এমত ব্যক্তি অতিবিরল। ফলতঃ এতাদ্রশ ব্যক্তিই 
যথার্থ সত্পুরুষ | যাঁহা হউক আঁমি তোমার দয়া ও 
সাহস কর্ণনে অতিশয় সন্ত হইছি বর প্রার্থনা কর। 

জীমুতবাহন কহিলেন হে খগেশ্বর যদি প্রসন্ন 
হইয়] থাঁক এই বর দাঁও যে তুমি অতঃপর আর নাগ 
হিৎসা করিবে না এবং এই দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ভক্ষণ 
করিয়। যে অসংখ্য নীগের প্রাণ সংহশর করিয়াছি 
তাহীদিগেরও জীবন দীন কর। গরুড় তথাস্ত বলিয়! 
তৎক্ষণাৎ পাঁতাঁল হইতে অম্মত আনয়ন পুর্ববক অস্থি- 
স্তূপের উপর সেচন করিয় মৃত নাঁগ সমুদাঁয়ের জীবন 
দীন করিলেন এবং জীমুৃতবাঁহনকে কহিলেন রীজ- 
কুমার আমার প্রসাদে তোমাদের অপহৃত রাঁজ্যের 


১৫৬ বেতাল পঞ্চবিহশতি। 


প্রুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বরপ্রদান করিয়। গরুড় 
অন্তহিত হইলে শঙ্থচুড়ও জীমতবাহনের অশেষ 
প্রকার স্তৃতি করিয়। বিদায় লইয়] স্বস্থীনে প্রস্থান 
করিল । 

জীম্ুতবাহন এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া 
আপন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোক 
দ্বার শ্বশুরালয়ে আপন মঙ্গলময়ী বার্তী প্রেরণ করি- 
লেন। তীাহাঁদের রাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ বর প্রদান 
বৃত্তান্ত শুনিয়া! রাজা জীমুতকেতুর শরণাপন্ন হইল 
এবং স্ততি ও বিন্তি দ্বার প্রসঙ্গ করিয়! তাহাদের 
পিত! পুজ্রকে রাজা পদে পুনঃ স্থাপন করিল । 

ইহা কহিয়| বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ 
জীমৃতবাহন ও শঙ্খচড় এই উভয়ের মঞ্চে কৌন 
ব্যক্তির অখিক ভদ্রতা প্রকাশ হইল। বিক্রমাঁদিত্য 
কহিলেন শঙ্খচুড়ের। বেতাল কহিল কি প্রকাঁরে। 
রাজা কহিলেন শঙ্খচুড় জীমৃতবাহনের প্রাণদান 
বিষয়ে গ্রথক্ঈতঃ কোন ক্রমেই সম্মত হয় নাই । পরি- 
শেষে সম্মত হইয়ও কাত্যায়নীর নিকটে শিয়া! উপ- 
কাঁরকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং পুনর্ঝাঁর 
আসিয়া জীবন দানে উদ্যত হইয়| জীমুতবাহনের 
প্রাণ রক্ষা করিল। বেতাঁল কহিল যে ব্যক্তি পরার্থে 
প্রাণদান করিল তাহার অধিক হইল ন| কেন। 
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রাঁজা কহিলেন জীমৃতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি । ক্তরিয়েরা 

প্রাণত্াণন অতি অকিঞ্চিঘকর বোধ করে । অতএব গ্রই 

জীবনদাঁন জীমুতবাহনের পক্ষে তাদশ ছুক্ধর নহে। 
ইহ] শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি । 


স্(9€৩ 
ঘোঁড়শ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 

চক্দরশেখর নগরে বত্রদন্ত নামে এক বনিক বাস 
করিত। তাহার উন্মাদিনী নামে এক পরম সুন্দরী 
কন্যার্ডিী। সে বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার পিতা! 
রত্বদস্ত তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া নিবেদন করিল 
মহারাজ আমার এক স্ুুরূপা কন্যা আছে যদি আপন- 
কার ইচ্ছ! হয় গ্রহণ করুন নতুব1 অন্য ব্যক্তিকে দিব। 

রাজা শুনিয়া হুই তিন বয়ো বৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষ- 
দিগকে উন্মাদিনীর লক্ষণ পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন | 
তাহার রাঁজকীয় আদেশণনুসারে রত্বদর্তের আলমে 
উপস্থিত হইল এবং উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের 'অগ্দর] 
অপেক্ষীও বূপবতী ও সর্বগ্রকারে সুলক্ষণী দেখিক়। 


_ পরাঘর্শ করিল এই কন্যা মহিষী হইলে রাঁজ! ইহার 
১৪ 
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বশ্তাঁপন্ন হইয়া একবারেই রীজ্যচিন্তা পরিত্যাগ কৰি- 
বেন। অতএব উত্তম কল্প এই রাঁজা'র নিকটে কুলক্ষণ! 
বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাঁউক। অগন্তর তাহারা রাঁজ- 
সমীপে পরীমর্শীস্ুরূপ সংবশ্দ দিলে তিনি তাহাঁদিের 
বাক্যে বিশ্বাস করিয়! অস্বীকার করিলেন । তখন 
রত্দন্ত গ্রধাঁন সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবশ্মীর সহিত আপন 
কন্যার বিবাহ দিল। 

কিয়ৎ কাল পরে এক দিবস রাজ নগরভ্রমণে নির্ঘত 
হইয়| সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
তত্কালে উন্মাদিনী অতিমনোহর বেশ ভূষা করিয়া 
অট্রালিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান ছিল | রাজা 
উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া! মোহিত ও উন্মন্ 
প্রায় হইয়া তত্ক্ষণাঁ্ গ্রত্যাগমন করিলেন ভীজাকে 
সহসা প্রত্াগত ও বিচেতন দেখিয়। এক প্রিয় পার্খ- 
চর জিজ্ঞীসা করিল মহারজ কি নিমিত্তে আজি আপ- 
নাঁকে চলচিন্ত দেখিতেছি । রাঁজ1 কহিলেন অদা বল- 
ভদ্রের ভবনে এক স্ত্রী দেখিলাম তাহার লোৌকাতীত 
রূপ লাবণ্য দর্শনে আমার মন মোহিত হইয়াছে ও 
আমি এই রূপ বিকল হইয়াছি। 

পীশ্বচির কহিল মহারাজ যাঁহকে নিরীক্ষণ করিয়। 
ছেন সে রত্রদন্তের কন্যা । তাহাঁর নান উন্মাদিনী। 
আপনি অস্বীকার করাতে সেনাপতি বলভদ্রের সহিত 
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ভাহার বিবাহ হইয়াছে । রাজা কহিলেন আমি যাহীঁ- 
দিগকে এঁ কন্যার লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলীষ 
বুঝিলাম তাহার! প্রতারণ। করিয়াছে । অনন্তর দৌবা- 
রিক দ্বার। তাহাদিগকে আবক্বাঁন করিয়। কহিলেন 
অদ্য আমি নগর ভ্রমণে নির্গত হইয়1 রত্রদভের কন্যাকে 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার তুল্য স্ুূপ। 
ও স্থুলক্ষণা নাঁরী নিরীক্ষণ করি নাই। তবে তোমরা 
কিনিনিত্ত তৎকালে কুলক্ষণা কহিয়। আমাকে তাঁদশ 
স্ীরত্ব লাভে বন্তীত করিলে । 

রজপুরুঘেরা কৃতীঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল 
মহারাজ যাহ আজ্ঞ। করিতেছেন যথার্থ বটে। কিন্তু 
তঙ্কাঁলে আমরা বিবেচন। করিয়াছিলাম যে এরূপ 
স্ুজপন্টউন্য! রাজনহিষী হইলে মহাঁরাঁজ রাঁজকাধয 
পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র অন্তঃপুরে জবস্তিতি 
করিবেন। তন্দ্বারা র।জ্যক্গসস্তাবনা। এই আশঙ্কায় 
আমরা এরূপ কল্পিত বাক্য দ্বারা মহারজের নিকট 
কুলক্ষণা কহিয়ীছিলাম | ইহাতে আমাদের যে অপ- 
রাধ হইয়াছে ক্ষণ করিতে আজ্ঞা হয় । বাঁজ1 তোমর। 
যাহা কহিলে যথার্থ বটে ইহা! কহিয়া ত'হাঁদিগকে 
বিদায় দিলেন। কিন্ত আপনি নিতীন্ত বিচেতন হইয়। 
দিন যাঁমিনী কেবল উন্মাদিনীর খোহনী মুর্তি চিন্তা 
করিয়। কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন 1 রাজার এই 
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অবস্থা কর্ণপরম্পরাঁয় সমস্ত নগর মধ্যে প্রচার হইলে 
সেনাপতি বলভদ্রবর্মা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়! 
কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহীরাঁজ বলভদ্র আপন- 
কার দাঁস উন্মাদিনী দাসী । দাসীর নিমিত্তে এপর্য্যস্ত 
কেশ স্বীকারের আবশ্যকত] কি। মহারীজের আজ্ঞা 
হইলেই সে উপস্থিত হইতে পারে। 

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন 
আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই পরস্ত্রীষ্পর্শ দারা অধর্মম 
সঞ্চয় করিব। শাস্ত্রকারেরা পরক্ত্রীতেষ্ঠীতৃদুদি করিতে 
অন্থমতি করিয়াছেন । বলভত্র কহিল মহারাজ শাস্ত্র- 
কারেরা ইহাঁও নির্দিষ্ট করিয়াছেন পত্ীর উপর 
পরিণেতার সর্ধতোগ্রখী প্রনুতা আছে তদনুসারে 
আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেষ্ছিি তাহা 
হইলে আর মহারাজের পরক্ত্রীমংস্পর্শ দোষের আশঙ্কা 
কি। রাজা কহিলেন এরূপ করিলে ধন্মতঃ কোন দোষ 
নাই বটে। কিন্ত যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশঃ 
হইবেক প্রীণান্তেও আমি এরূপ কম্ম করিব না | 
যশোঁধনেরা এই পঞ্ষীকৃত ভতপঞ্চনয় ক্ষণবিনশ্বর 
শরীরের অন্থরোধে অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় 
করেন না। 

সেনীপতি কহিল মহারাঁজ আমি তাহাকে গৃহ 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য স্থানে রাখিব। তাহ! 
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হইলে সে সাঁধারণস্্রী হইবেক। তখন আর অপযশের 
আশঙ্কা কি। রাজা শুনিয় পুর্বাপেক্ষ। অধিকতর ক্রুদ্ধ 
হইয়া কহিলেন যদি তুনি প্তিত্রতা নারীকে কুলটা। 
কর তবে আমি তোমধর গুরুতর দণ্ড বিধান করিব এবহ 
জন্মাবচ্ছিন্নেও আর মুখীবলোৌকন করিব না। তখন 
বলভদ্র ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া প্রণাম করিয়া 
বিদায় লইল। কিন্ত রাজার উন্মাদিনী চিন্তাই কাল 
স্বরূপিণী হইয়া দশম দিবসে প্রাণ সংহাঁর করিল । 

প্রভূতত্ত ব্লতত্র এবঘিধ ধন্মশীল স্বামির প্রাণ 
বিনাশ সংবাদ 'শ্রবণে অতিশয় শোক ও পরিতাপ 
প্রাপ্ত হইয়| মনে২ বিবেচনা করিল এতাদুশ গ্রভূর 
লোকান্তর গমশ্র পর আর শ্রাণ ধারণের পয়োজন 
কি। ৬ববেচনা করিলে আদার নিমিভেই স্বামির এই 
অকালমৃত্যু হইল। জানিনা জন্মান্তরে এই পাপে 
আনাঁকে কত যন্্রণী ভোণ করিতে হইবেক। অতএব 
এক্ষণে প্রাণভযটাগ দূপ আ্ীয়িশ্চিভ করিয়। আত্মাকে 
বিশুদ্ধ করি। এইক্নপ অধ্যবসায়ারূট হইয়া প্রেত- 
ভূমিতে উপস্থিত হইল এব চিতা প্রান্ত করিতে 
আদেশ দিয়! সুর্য্যাভিমুখে প্রার্থন| করিতে লাগিল 
ভগবন্‌ ভাক্কর আমি কৃতাগুলি হইয়া একান্তচিন্তে 
প্রার্থনা করিতেছি যেন জন্মে এইরূপ ধরন্মপরণয়ণ 
প্রভু পাই। 


১৬২ বেতাল পঞ্চদবহশতি | 


এই বিয়া বলভদ্র গ্রস্বলিত চিতায় আরোহণ 
করিলে তাহার পত্বী উন্মাদিনী মনেং বিবেচন] করিল 
আমার আর জীবন ধারণ বৃথা বরং সহগমন পথ 
অবলম্বন করি পরকালে স্দীতি পাইৰ | খন্মশাস্ত্ 
প্রবর্তকেরা কহিয়'ছেন সহগমন স্্রীলোকের পরম ধৃন্ম 
নারী চিরকাল দুশ্চরিত্রা ও নানাবিধছুসৃতকীরিণী হই- 
লেও কেবল সহগমন ফলে স্বামির সহিত স্বর্গলোকে 
অনন্ত কাল স্থখ সপ্তোগ করে এবং পতি যদি অতি 
ছরাঁচীর ও পাপাআা হয়েন সহগমন প্রভাবে নারী 
তাহারও উদ্ধারকারিণী হয় । এই ভাবিয়া সহগাদিনী 
হইয়। গ্রীণ পরিত্যাগ করিল । 

ইহা] কহিয়! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহাঁরাঁজ এই 
তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক বিক্র- 
মাদিত্য কহিলেন রাজার । বেতাল কহিল কি নিমিত্তে । 
তিনি কহিলেন রাজ! উন্মাদিনার নিমিত্তে জীবন পরি- 
ত্যাগ করিলেন তথাপি অধন্ম ও অপযশ ভয়ে পরক্ত্রী 
স্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না । আর স্বামির নিমিত্ত 
সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম । স্ত্ীলোকেরও 
স্বামির সহগাঁমিনী হওয়া প্রধান ধন্ম । অতএব 
রাজার ভদ্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক । 

ইহ] শুনিয়। বেতাল ইত্যাদি 


সপ্তদশ উপাখ্যান । 
সপ৯৪৪) ০৮ 


বেতাল কাহল মহারাজ 

হেমকুট নগরে বিষ্ুশন্মা নামে এক পরম ধাম্মিক 
ব্রাঙ্গঈণ ছিলেন । তাহার গুণাঁকর নামে এক পুভ্র ছিল। 
এ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দ্যুতক্রীড়ীয় অত্যন্ত আসক্ত 
হইল এবং ক্রমে২ পিতার সর্বস্ব দুরোদর মুখে আঙ্াতি 
দিয় পরিশেষে অর্থ নিমিস্ত তক্করবৃত্তি অবলস্বন করিল। 
তখন বিষ্ুশম্্মী। তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! 
দিলেন। 

গুণাঁকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে২ই কোন নগরের প্রীন্তভাগে উপস্থিত হইল 
এবং দেখিল এক সন্া'সী শ্মশীনে উপবেশন করিয়] 
যৌগাভ্যাঁস করিতেছেন পরে সে যোগির নিকটে শিয়! 
সাষ্টাঙ্গপরণিপাত পুর্ধক সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। 
যোগী গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দার! তাহাকে ক্ষুধার্ত 
বোধ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কিছু ভোজন 
করিবে। সে কহিল মহাশয় আপনি কৃপা করিয়া 
প্রসাদ দিলে অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি এক 


১৬৪ বেত!ল পঞ্চবিংশতি | 


নরকপালপুর্ণ অন্ন ব্যঞ্তন তাহার সন্ম.খে রাখিয়া 
তোঁজন করিতে কহিলেন। দে কহিল মহাশয় এ অন্ন 
ব্যগীন ভৌজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না । 
তখন যোগী যোগীসনে আসীন হইয়া নয়নদয় 
মুদ্রিত করিবামাত্র এক পরম স্গন্দরী যক্ষকন্যা অঞ্জলি 
বন্ধ পুর্ববক্‌ তাহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া নিবেদন করিল 
মহাশয় দাসী উপস্থিত কি আজ্ঞ| হয়। যোগী কহি- 
লেন এই ব্রী্গণ বুখুক্ষু হইয়া আমার আশ্রমে আসি- 
ক্াছেন ইহার যথোঁচিত অতিথিসত্কাঁর কর । যক্ষকন্যা 
যোগির আজ্ঞা প্রাণ্ডি মাত্র ঘাক়াবলে শিনিষ মধ্যে এক 
রম্য হন্্য নিষ্মাণ পুর্বাক তাহাতে যথাযথ সুখসাধন 
বস্তজত সুসজ্জি 5 করিয়া পরিশেবে ব্রহ্মিণকে সমভি- 
ব্যাহাঁরে লইয়া থেল। এবৎ নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন 
স্য মাংস দধি ছুগ্ধ মিষ্টাম্গ প্রভৃতি দাঁর। ইচ্ছা হুরূপ 
ভোজন করাইয়া! তাহাকে মহাহ্‌ বেশ ভূষ! পরিধাপন 
পুর্বক অপুর্ব মণিময় পর্য্যন্কে শয়ন করাইল। পরে 
রজনী উপস্থিত হইলে স্বয়ং পরঘরমণীয় বেশ ভষা 
সমাধান করিয়া পলাঙ্কের একদেশে উপবেশন পুর্বাক 
চরণ সেবা করিতে লাগিল । ফলতঃ গুণাঁকরের পরম 
সুখে রজনী যাপন হইল । 
প্রভীতে নিদ্রাতঙ্গ হইলে যক্ষকন্যা ও তথ্কৃত 
যাবতীয় ব্ণাপারের চিহ্বুশাত্রও দেখিতে না পাইয়া 


সগুদশ উপাখ্যান । ১৬৫ 


গুণাকর অত্যন্ত ছুঃখিত মনে সন্্যাসির নিকটে গিয়! 
নিবেদন করিল মহাশয়ের গ্রসাঁদে কল্য রীজভোগে 
রজনী যাঁপন করিয়াছি | কিন্তু নিশীবসাঁনে সেই 
কামিনী গ্রস্থান করিয়াছে এবং তৎকুত সেই সমস্ত 
হম্ম্যাদিও লয় পাইয়ীছে ; যোগী কহিলেন ষক্ষকন্য 
বিদ্যাগ্রভীবে আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি বিনয় সিদ্ধ 
হয় তাহার নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। গুণাকর 
কৃতাগ্তলি হইয়! কহিল মহাশয় যদি কুপ! করিয়1 উপ- 
দেশ দেন তাহা হইলে আমিও সেই বিদ্যার সাধন। 
করি। যোগা তদীয় বিনয়ের বশম্বদ হইয়া এক মন্ত্র 
উপদেশ দিয়। কহিলেন তুমি এইমন্ত্র লইয়চত্বারিংশৎ 
দিবস অদ্বারীত্র সময়ে জলাঁবগাহন পুর্ধক একাগ্রচিত্তে 
জপ্‌ক্র। 

গুণকর সন্গ্যাসির আদেশান্ন্ূপ জপ করিয়। ভীহার 
নিকটে আসিয়া কহিল মহাশয় আপনকার আদেশান্- 
সারে যথ। নিয়মে চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি এক্ষণে 
কিআঙ্ঞা হয় । যোগী কহিলেন আর চল্লিশ দিন 
অগ্নিপ্রবেশ করিয়। জপ কর তাহা হইলেই তুমি কৃত- 
কার্ধ্য হইবে। তখন সে কহিল মহাশয় বহু দিবস 
হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিত। মীতা। 
প্রভৃতিকে দেখিবার নিদিত্ত চিন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত 
হইয়াছে । অতএব অগ্রে এক বার পরিবার সহিত 


১৬৩ বেতাল পঞ্চবিংশতি | 


সাক্ষাৎ করিয়া আসি পশ্চীৎ আপনকার নিদেশান্বূপ 
মন্্বনাধন করিব। এই বলিয়! সন্গযাসির নিকট বিদায় 
লইয়া আপন আঁলয়ে প্রস্থান করিল। 

গৃহে উপস্থিত হইব মাত্র তাহার পিতা মাতা বহু 
কালের পর পুজকে গৃহাগত দেখিয়া অত্যন্ত রোদন 
করিতে লাগিলেন! এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস এত 
দিন তৃগি কৌথায় ছিলে । আমরা তোমার অদর্শনে 
মৃতপ্রায় হইয়া আছি । গুণাঁকর কহিল হে তাত 
হে মাতঃ আমি ইতস্ততঃ নানা স্তানে ভমণ করিয়। 
পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে এক পরম দয়ালু মন্যাসির 
দর্শন পাঁইয়াছি এবং তাহার শরণাপন্ন হইয়াঁছি | 
এক্ষণে তাহার উপদেশাম্থসারে মন্ত্র সাধন করিতেছি_। 
তোমাদিগকে বহুকাল না দেখিয়া অতিশয় উৎকগ্চিত 
ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম তাহাঁতেই এক বার কিয়ৎ 
ক্ষণের নিমিন্ত দর্শন করিতে আসিয়াছি | সম্পৃতি 
জন্মের মত বিদায় লইয়া যোগসাধনার্ধে পুনর্ধীর 
প্রস্থান করিব । 

গুণাকর এই বলিয়।? পলায়নের উদ্াাম করিলে তাহার 
জননী বাম্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে কহিতে লাগি- 
লেন বংস এ তোমার যোঁগাঁভাসের সময় নহে । 
গৃহস্তাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থ ধন্ম প্রতিপালন কর তাহা! 
হইলেই তুধি যোগাভ্যাসর সম্পূর্ণ ফল পাইবে | 


সগুদশ উপাখ্যান । ১৬৭ 


গৃহস্থাশ্রম সমস্ত আশ্রমের মুল এবৎ সমস্ত আশ্রন 
অপেক্ষা উত্কুষ্ট। বিশেষতঃ পরম গুরু পিতা মাতার 
শুশ্রষ। করাই গৃহির প্রধান ধন্ম। অতএব যাঁবহ 
আমরা জীবিত আছি তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা ব| 
যোগান্ুানের প্রয়োজন নাই । কেবল আঁনাঁদের 
শুশ্দষা কর তাহাঁতেই তোমার পরম ধর্ম লীভ হই- 
বেক। আর বিবেচনা কর তুমি আদাদের এক মাত্র 
পুত্র মা বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই । 
অন্ধের যষ্টির ন্যাঁয় তুমি আমাদের জীবনের এক মাত্র 
অবলম্বন আছ । আমরা তোম।কে বিদায় দিয়া কোন 
ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিৰ না। অতএব এ 
ছুঝুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আর যদি নিহান্তই যোগা- 
ভ্যাসের অভিলাষ হইয়া থাঁকে অন্ততঃ আমাঁদিগের 
মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর পরে ইচ্ছান্ুসারে ধন্ম উপা- 
জন করিবে । 

এ শুনিয়! কিঞ্চিৎ হাসা করিল এবং কহিল 

ই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্িৎকর | ইহাতে 
রঃ থাঁকিয়। কেবল জন্ম মৃত্যু পরম্পরারূপ ছুর্ভেদ্য 
কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষপরিদ্বশ্যমাঁন 
পদার্থ মীত্রই মামীপ্রপঞ্চ বাস্তবিক কিছুই নহে | 
কে কাহার পিতা কেকাহাঁর মাতা কে কাহার পুশ 
সকলি ভ্রান্তিমুলক। অতএব আর আমি বৃথা মায়ায় 


১৬৮ বেতীল পঞ্চবংশতি। 


মুগ্ধ হইব না এবং শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া যে পথ 
অবলম্বন করিয়াছি তাহাঁও পরিত্যাগ করিব না। এই 
বলিয়। পিতা মাতার নিকট বিদায় লইল | এবং 
সন্গ্যঠসির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অগ্রিপ্রবেশ পগুর্রক 
মন্ত্র সাধনে যত্র করিতে লাখিল। কিন্তু সিদ্ধ হইতে 
পারিল না। 

ইহা কহিয়। বেতাল বিক্রমাঁদিত্যকে জিজ্ঞ।সা করিল 
মহারাজ কি কারণে ব্রাঁ্গণ সাধনা করিয়। সিদ্ধ হইতে 
পারিল না৷ বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন একীগ্রচিত্ত 
ন! হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ব্রাঙ্গণ্রে মনে একান্ত 
নিষ্ঠা ছিল না সেই বৈগুণ্য প্রতুক্তই তাঁহার সাধন! 
বিফল হইল । ইহা] শুনিয়া বেতাল কহিল যে সাধক 
মন্ত্রসদ্ধি করিবার অভিলাষে এতাদশ ছুঃনহ ক্রেশ 
স্বীকার করিলেক সে একান্তচিত্ত হয় নাই তাহার 
প্রমাণ কি । বিক্রমার্দিতা কহিলেন সে একাগ্রচিভ্ত 
হইলে পরিবারের নিমিত্ত চঞ্চলচিভ্ত হইত না এবং 
মধ্যে যোগভর্গ করিয়া তাহাদের দর্শনে যাইত না। 
ফলতঃ সকলি অদৃষ্টমুলক। নতুবা যোগাভ্যাস দ্বার! 
সর্ব প্রকারে নির্মাম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্তে 
সিদ্ধপ্রায় সাধন ফলে বঞ্চিত হইল । 

ইহ শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি। 


অস্টাদশ উপাখ্যান । 
্পপিকুতিলি ৬৯৮ 


বেতাল কহিল মহারাজ 

কুবলয়পুরে ধনপতি নীমে এক বণিক ছিলেন। 
তিনি ধনবতীনীস্ী নিজ কন্যার গৌরী কালে গৌরনদস্ত 
নামক এক ধনাট্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন ! 
কিয়ৎ কাল পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। কন্যার 
নীম মোহিনী রাখিলেন। কাঁলক্রমে গৌরীদত্ত লোকা- 
স্তর প্রীপ্ত হইলে তাহাঁর জ্ঞাতিবর্গ ধনবতীকে অসহা- 
যিনী দেখিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিল । তখন 
সেনিভান্ত ছ্ুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কন্যা লইয়] তমিআ 
রজনীতে পিত্রালয়ে পলায়ন করিল । 

কিয়দ্দুর গমন করিয়া পথ ভুলিয়া এক স্মশালে 
উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর রাজদণ্ডান্ুসাবে 
তিন দিবস শ্ুলৌপরি আরোপিত ছিল বিধি'বপাকে 
সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ প্রয়াণ হয় নাই | দৈবযোগ্ে 
ধনবতীর দক্ষিণ হস্ত সেই চোরের চরণে লগ্ন হইলে 
সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিল তুমি কে কিমিমিত্ 
এমন সময়ে আমাকে মর্মান্তিক 'যাঁতন। দিলে । খ্র্ন- 


বতী কহিল আমি জ্ঞান পূর্বক তোনকে, যন্ত্রণা দিই 
১৫ 


১৭৭ বেতল পঞ্চবিহশতি । 


নাই যাহা হউক আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর 
আম্ম পরিচয় দিয়া চোরকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি 
কে কি নিমিত্তে স্মশীনে আছ. ও কি ছুঃখ ভোগ 
করিতেছ বল। 

চৌর কহিল আমি বণিক্জাতি চৌর্্যাপরাধে 
শুলে আরোপিত হইয়াছি। অদ্য তৃতীয় দিবস হইল 
তথাপি প্রাণ নির্গত হইতে. ছ না তীহাতেই অত্যন্ত 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । জন্ম কালে জ্যোৌতির্কোন্তার! 
গণন। দারা স্থির করিয়াছিলেন অবিবাহিত অবস্থায় 
আঁমার মৃত্যু হইবেক না| যাবৎ বিবাহ না হইবেক 
তাবৎ এই অবস্থায় এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব! 
অতএব যদি তুমি কৃপা করিয়! কন্যা দাঁন কর তবেই 
এই অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্র।ণ পাই । আর আমার 
চিরসঞ্চিত স্বর্ণ রাশি আছে যদি আমার প্রার্থনা 
সিদ্ধি কর সমৃদায় তোমাকেই দি। 

ধনবততা অর্থলোভে বিশু হইয়া মনে২ মলিশ্লুচের 
গ্রীর্ঘনাযর় সন্মতপ্রায় হইল। এবং কহিল বহুকালা- 
বধি আমার দৌহিত্র ঘখ দর্শনের বাসনা আছে কিন্তু 
তোমাকে কন্যাদান করিলে আমার সে বাসনা সম্পন্ন 
হয় না নতুবা আমার আর কৌন আপত্তি নাই! চোর 
কহিল তুমি এন্কণে কন্যাদান করিয়া আমাকে যন্ত্রণ। 
হইতে মুক্ত কর । আমি অন্থুমতি করিতেছি তোমার 


অক্টাদশ উপাখ্যান । ১৭১ 


কন্যা বয়প্রাপ্ত হইলে এক স্ুূপ ব্রীক্গণকুমীরকে 
ধনদান দ্বাব! সম্মত করিয়। তদ্বার! ক্ষেত্রজ পুঁজ উৎপন্গ 
করিয়া লইবে। তাহা হইলে তোমারও বাসনা পুর্ণ 
হইল এবং আমিও এই ছুঃসহ যন্ত্রণ। হইতে পরিত্রাণ 
পাইলাম 

অনন্তর ধনবতা কন্যা প্রদান করিল । তখন চোর 
কহিল এই প্ররোবর্তি গ্রানের পশ্চিম প্রীন্তে আমার 
গৃহ। ততপুর্বতাগে কুপের নিকট এক বট বৃক্ষ আছে 
তাহার মুলে উক্ত সমস্ত সম্পন্তি নিহিত আছে যাঁইয়। 
গ্রহণ কর। ইহা কহিব] মাত চোরের প্রাণ বিয়োগ 
হইল এবং ধনবতীও টৌরনির্দিস্ট ন্যগ্রোধ বৃক্ষের 
মুল খনন পুর্ধক সমস্ত স্বর্ণযদ্রা হস্তগত করিয়| পিত্র!- 
লয়ে প্রস্থান করিল। পরে পিতাকে পুর্কাপর সমৃদয় 
বৃন্তান্ত অবগত করাইয়! আহার হস্তে সমস্ত সম্প্তি 
সমর্পণ পুর্বধক তদীয় আবাসে বাস করিতে লাগিল । 

কিয়ংকাল পরে মোহিনী যৌবনবতী হইল । সে 
এক দিবস স্বীয় সহচরীগণ সঙ্গে গবাক্ষদ্রার দিয়া রথা] 
নিরীক্ষণ করিতেছে দৈবযষোণে এই অবসরে এক পরম 
সুন্দর বিংশতিবষাঁয় ব্রাক্ষণতনয় তথায় উপস্থিত 
হইল । তাহাকে অবলোকন করিয়া মোহিনীর মন্‌ 
মোহিত হইল । তখন সে আপন এক স্হঢরীকে 
কহিল তুদি এই ত্রাঙ্ষণকে আমার মার নিকটে লইয়। 


১৭২ বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


যাও । সখী ততক্ষণীৎ ব্রাক্ষণতনয়কে লইয়া ভাহাঁর 
জননীর নিকট উপস্থিত করিলে সে চৌর বৃত্তান্ত 
স্মরণ করিয়। তাহাকে প্রার্থনাস্থরূপ অর্থ দিয়া নিয়োগ 
প্রদান করিল। 

কন্যা গর্ভবতী ও যথীকালে পুভ্রবতী হইল । 
স্ুতিকাঁষষ্ঠী রজনীতে মোহিনী স্বপ্পে দেখিল ছুই হস্ত 
পঞ্চ মস্তক প্রতি দস্তকে তিন২ চক্ষুঃ ও এক২ অদ্ধচন্দ্র 
অতিদীর্ঘ জটাভাঁর পুষ্টতাগে লম্বমান দক্ষিণ হস্তে 
ত্রিশুল বাম হস্তে নরকপাল ব্যাপ্রচশ্ম পরিধান ভুজ- 
ক্ষের মেখল] উজ্জ্বল রজতগিরি তুল্য শরীর অতিশুজ 
নাগযজ্ঞোপকীত তন্মভূষিত সর্কাঙ্গ এবম্বিধ আকার ও 
বেশ বিশিষ্ট বৃষভারূঢ এক পুরুষ তাহার সন্মখে 
আসিয়া কহিতেছেন বহসে মোহিনি তোমার পুত্র 
জন্মিয়াছে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এ 
বালক ক্ষণজন্মা। তুমি আমার আজ্ঞান্ুসাঁরে এ 
শিশুকে সহজ সুবর্ণ সহিত পেটকমধাণত করিয়া কল্য 
অদ্দরাত্র সময়ে রাজদ্বারে রাখিয়! আসিবে । রাজা 
তাহাকে পুক্রবৎ প্রতিপালন করিবেক। এবং পরি- 
শেষে রাঁজার স্বর্গারোহশের পর তোমার প্ুজ্র তদীয় 
সংহাসনের অধিকারী হইয়। ক্রমে২ নিজ প্রতাঁপ ও 
নীতিবিদ্য। প্রভাবে সসাগরা অন্বীপ। পৃথিবীর ন্মদ্বিতীয় 
অধিপতি হইবেক। 


অস্টাদশ উপাখ্যান। ১৭৩ 


এমত কালে মোহিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে আপন 
জননীর নিকটে গিয়] সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল । ধন- 
বতী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। পরদিন নিশীখ 
সময়ে ধনবতী এ শিশুকে সহজ স্বর্ণসদ্। সহিত পেটক 
মধ্যস্থ করিয়। রাজদ্বারে রাঁখিয়! আদিল । সেই সময়ে 
রাজাও স্বপ্পে দেখিতেছেন যে গুর্ধোত্ত প্রকার 
পুরুষ তাহার সম্মখবর্তঁ হইয়া কহিতেছেন মহারাজ 
গাঁত্রোথান কর এক চক্রবর্তিলক্ষণী ক্রান্ত সন্তান পেটক 
মধ্যশাঁয়ী তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে আন- 
যন করিয়। পুভ্রনির্বিশেষে তরণ পোষণ কর উত্তরকাঁলে 
সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক এব পুত্রকা্ষ্য 
করিবেক। 

রাজার তহক্ষণাঁৎ নিদ্রাতঙ্গ হইল । তখন তিনি 
আপন মহিষীকে জাঁগরিত করিয়। স্বপ্নবৃক্তীক্ত আব ৭ 
করাইলেন। অনন্তর উভয়ে দ্ধারদেশে আসিয়। পেটক 

তত দেখিয়া অত্ন্ত আহ্লাদিত হইলেন এব 
তৎক্ষণাঁৎ পেটকের ম্খোঁদব।টন করিয়া! দেখিলেন 
বালকের রূপে পেটক আলোকময় করিয়াছে । রীজ্জ* 
পুভ্রকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রে চলিলেন এবং রাঙ্গা 
স্ব্ণমুদ্্া গ্রহণ পুর্ধক পশ্চাৎ২ চলিলেন। 

প্রভাত হইব মাত্র রাজা আন সভার সামুদ্রিক- 
বেত্তা পণ্ডিতগণে আন্বান করিয়| দেবগ্রসাদলন্ধ ব'ল- 
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কের লক্ষণ পরীক্ষার্থে আজ্ঞ| প্রদান করিলেন । ব্রীক্ষ- 
ণেরা দফ্টিগো চর করিয়া কহিলেন মহারাজ আপাততঃ 
তিন স্পন্ট স্ুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে উন্নত ললাট বিস্তত 
বক্ষঃস্ছল ও দীর্ঘ আকার । পরে শাক্সাুসারে পরীক্ষা 
করিয়। কহিলেন সামদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশহ 
শুভ লক্ষণ লিখিম়্াছেন মহারাজ সেই জম্বদীয় এই 
একাধারে লক্ষ্য হইতেছে অতএব এই বাঁলক সমস্ত 
সৃথিবীর সমাটি হইবেন সন্দেহ নাই । 

রাঁজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পারিতোধিক 
প্রদান পুব্বক ত্রীক্গণদিগকে বিদ'য় করিয়া দীন দরিদ্র 
অনাথ প্রভতিকে প্রার্থনাধিক অর্থদীন দ্বারা সন্থষ্ট 
করিলেন। যষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রাশন দিয় বালকের নাম 
হরদন্ত রাখিলেন। বালক অল্পকাল সধ্যে যট শাস্ত্র 
ও চতুর্দশ বিদ্যায় পারদশ হইলেন | এবং রাজার 
লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় সিংহ।সনে আরোহণ 
করিয়া ক্রমে২ সমস্ত ভূমগুলে আপন আধিপত্য স্থাপন 
করিলেন। কিয়ৎক!ল পরে তীর্খযাত্রায় নির্গত হইয়। 
প্রথমতঃ পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়ীধামে উপস্তিত 
হইলেন এবং কন্ক নদীর তীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়! 
পিতৃপিগ্ড এদানে উদ্যত হইলে নদীমধ্য হইতে পি 
গ্রহণার্থেতিন জনের তিন দক্ষিণ হস্ত নির্গত হইল । 
এক ক্ষেত্রিক চোরের । দ্বিতীয় বীজি ব্রীক্গণের । তৃতীয় 
প্রতিপালক রাজা রু। 
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ইহ1 কহিয়া বেতাঁল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ 
এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি 
অন্থুসারে হরদন্তদন্ত পিগড গ্রহণে অধিকারী হইতে 
পারেন । রাজা কহিলেন চোর। বেতাল কহিল অন্যের! 
কি অপরাধ করিয়াছে । রাজা কহিলেন ব্রাঙ্গণ অর্থ 
লইয়া বাজ বিক্রয় করিয়াছেন। এবং রাজাও সহস্র 
স্বর্ণ লইয়। গ্রতিপালনাদি করিয়াছেন | অতএব 
তাহাদের পি গ্রহণে অধিকার হইতে পারে না। 

ইহ। শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি । 


৯96 
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বেতীল কহিল মহারাজ 

চিত্রকুট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন । 
তিনি এক দিন একাকী অশ্বারোহণ করিয়া সুগয়াঁয় গমন 
করিলেন | মগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ 
করিয়া পরিশেষে এক খষির আশ্রমে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর ছিল তাহার 
তীরে গিয়া দেখিলেন কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া 'আছে। 
মধুকরেরা মধুপীনে মত্ত হইয়া কমল হইতে কমলা- 
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স্তরে ভ্রমণ করত গুনং রবে গান করিতেছে । এৰং 
ৎস সাঁরস বক চক্রবাঁক প্রভৃতি জলবিহঙ্গ মগণ 
তাহার তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে । আর চারি 
দিকে কিসলয়কুস্ুম সুশোভিত নানাবিধ পাঁদপ সমুহ 
বসন্ত লক্ষ্মীর সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছে । তাহাদের 
ছায়াপ্রধান প্রদেশে শীতল স্ুণন্ধ গন্ধবহের মন্দ 
মন্দ সঞ্চার হইতেছে । রাজ! মৃগয়। ব্যাপারে অত্যন্ত 
পরিশ্রান্তি ছিলেন অতএব বুক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়] 
তথায় উপবেশন গুক্বক শ্রান্তি দুর করিভে ল।গিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে এক খধিকন্য! আসিয়া সেই সরোঁ- 
বরে ম্লান করিতে অবতীর্ণ হইল । র্রাজ1 দর্শনমীত্র 
হতজ্ঞান হইলেন । স্নানবিধি সমাপন করিয়া খে 
তনয়! আশ্রমাভিসুখী হইলে রাজা তাহার সম্মুখবর্তীঁ 
হইয়া কহিলেন খষিকন্যে তোমার এ কেমন ধন্ম। 
আমি আতপে তাঁপিত হইয়া বিশ্ামার্ধে তোমার 
আশ্রঘে অতিথি হইলাম । কিন্তু তুনি এমত আতি- 
থেয়ী যে একবার সম্তাঁষণ দ্বারাও আমার সৎকার 
করিলে না । খবিকন্য] শুনিয় দণ্ডায়মান হইলেন। 
এই অবসরে খষিও বনীন্তর হইতে কুশ দমিধ 
কল পুষ্প আহরণ করিয়] প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । রাজা 
দর্শন মাত্র আত্ম পরিচয় প্রদান পুর্ধবক সাধটীঙ্ষ প্রণি- 
পাত করিলে খধি অতীষ্টনিদ্ধির্ভবতু বলিয়] রাজাকে 
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আঁশীর্ব(দ করিলেন। রাজ! আশীর্বাদ শ্রবণে মনে২ 
ভুষ্ট অতিসন্ধি করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করি- 
লেন মহাশয় আমি শুনিয়াছি কালত্রয়ে খএষিবাঁক্য 
অন্যথা হয় না। আপন আমাকে আশার্বাদ করিলেন 
আমার অভিলাষ পুর্ণ হইবেক কিন্তু আমি তাহার 
কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। খষি কহিলেন আমি 
কহিতেছি অবশ্যই ভোমার অভিলাষ পুর্ণ হইবেক। 
ভখন রাজা অনীয়াসে কহিলেন আমি এই কন্যার 
কর গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছি । 

খষি রাজার দুষ্ট অভিপ্রায়ে মনে কুপিত হইয়াঁও 
আপন আশীর্বাদ যথার্থ করিবার নিমিত্ত রাজাকে 
কন্য1 সম্প্রদান করিলেন। রাঁজা নবপ্রণয়িনীকে সম- 
ভিব্যাহারিণী করিয়। রাজধানী ওআরতি চলিলেন | কিয়- 
দরেগিয়। রজনী উপস্থিত হইল । রাজা যথা সম্ভব 
ফল সুলাদি দ্বারা যথা! কথঞ্চিৎ ক্ুধ! নিবৃত্তি করিয়! 
প্রেয়সীর সহিত তরুতলে শয়ন করিলেন । 

অগ্ধরাত্র সময়ে এক ছূর্দা(ভ্ত রাক্ষদ আসিয়া রাজাকে 
জাঁগরিত করিয়! কহিল আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়! 
আসিয়াছি অতএব তোমার ভার্ষযাকে ভক্ষণ করিব । 
রাজা কহিলেন তুমি আমার প্রাণাধিক! প্রেয়সীকে 
পরিত্যাগ কর অন্য যাঁহ| প্রার্থনা করিবে তাহাই 
আনিয়া দিব। তখন রাক্ষম কহিল যদি তুমি প্রশস্ত 
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মনে স্বহস্তে সপ্রুনববাঁর ব্রাঙ্ষণ কুমারের শিরস্ছেদ 
করিয়া আমার হস্তে দিতে পার তাহা হইলে আমি 
তোমার প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করি । রাঁজা শ্রিয়। 
প্রাণরক্ষার্থে ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত হইলেন এবৎ কহি- 
লেন তুমি সপ্তম দিবসে আমার রাজধানীতে যাইবে 
আমি তোমার প্রার্থিভ বস্তু প্রদান করিব । 

এই বূপে রাজাকে ব্রঙ্গবধ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া 
রীক্ষস আপন স্থীনে প্রস্থাশ করিল । রাজাও প্রভাত 
হইবামাত্র প্রেয়সী সমভিব্যাহাঁরে রাজধানীতে আসিয়] 
প্রধান মন্ত্রির সমক্ষে রাঁক্ষন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । 
মন্ত্রী কহিল মহারাজ আপনি এতদর্থে উৎকঞ্চিভ 
হইবেন না। আমি অনায়াসে এই বিষয় সম্পন্ন করিয়া 
দিব। রাজা মন্ত্রিবাক্যে নির্ভার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া 
নব প্রণয়িনীর সহিত পরন স্থুখে কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন। 

মন্ত্রী এক প্রুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্তি নিম্মীণ 
করাইয়া রত্র।লঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া নগরের চতুষ্পথে 
স্থাপন করিল এবহ প্রচার করিয়া দিল যে ব্রাঙ্ষণ 
বলদানার্ধে সণ্তনবধাঁয় পুজ্র প্রদান করিবেন তিনি 
এই প্রতিমূর্তি প্রাপ্ত হইবেন। 

নগরবাসী এক অতি দরিদ্র ব্রাঙ্গণের সগুনবধীয় 
পুত্র ছিল। ব্রাঙ্গণ ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়। 


সগুদশ উপাখ্যান । ১৭৯ 


ত্রাঙ্ষণীর নিকট কহিল দেখ নিদ্ধান ব্যক্তির সংসারাঁ- 
শ্রমে বাস করা বিভঙ্কনা মাত্র । নই ধম্ম ও সুখের 
মূল। আমি জন্মদরিদ্র। চিরকালের মধ্যে সাংসারিক 
কোন সুখের আস্বাদ পাইলাম ন]। এক্ষণে ধনাগমের 
এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি অন্কমতি 
কর পুত্র দিয়া স্র্ণনয়ী প্রতিসূর্তি লইয়া আসি । তাহ! 
হইলে চিরকাল পর্ন সুখে কালযাপন করিতে পারিব। 

ব্রা্গণী সম্মতা হইলেন । ব্রাহ্মণ পুভ্র দিয় গ্রতি- 
মুর্তি লইয়া তকিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ করিলেন । 
সগুন দিবস প্রতৃষ সময়ে রাক্ষন সভায় আসিয়। 
রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র মন্ত্রী সগ্তমবধীয়ি 
ক্রাক্গণবালক ও তীক্ষধার খড়ন আনিয়া রাজার সম্মুখে 
রাখিল | অনন্তর রাজ। শিরশ্ছেৰার্থে খড্ন উদ্যত 
করিলে পর ব্রাঙ্গণবালক অধোমুখে ঈষ২ হাস্য করিল। 
রাজা অন্নান গখে তাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়। রাক্ষে- 
সের হস্তে সমর্পণ করিলেন | 

ইহ। কহিয়। বেতাল জিন্াসা করিল মহারাজ মৃত্যু 
সময়ে সকলেই রোদন করিয়] থাঁকে বালক হাস্য করিল 
কেন বল। রাঁজা কহিলেন বাল্য কালে পিতা মাত। 
প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন । এবৎ তত্পরে 
কোঁন বিপদ ঘটিলে রাজা রক্ষা করিরা থাঁকেন। কিন্ত 
আমার ভাগ্যে সকলই বিপরীত হইল । পিতা মাত! 


১৮* বেতাল পঞ্চবিংশতি। 


অর্থলৌভে বিক্রয় করিলেন । এবং প্রাণ ভয়ে যে 
রাঁজীর শরণীগত হইব তিনিই স্বয়ং মস্তক চ্ছেদনে 
উদ্যত। মনেং এই অনুশোচনা করিয়। সে হাঁস্য করিল 
সন্দেহ নাই। 

ইহ শুনিয়া! বেতাল ইত্যাদি । 


স্পা তে (১ ৭ 
বিংশ উপাখ্যান । 


বেতীল কহিল মহারাজ 

বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে এক ধনাঢ্য বণিক 
ছিল। মেকমলপুরনিবাসি মদনদাঁস নামক এক বণি- 
কের সহিভ অ।পন কন্যা অনক্ষমগ্জরীর বিবাহ দিয়া 
ছিল । কিয়ংকাঁল পরে মদনদাঁস ভার্য্যাকে তাহার 
পিত্রালয়ে রাখিয়। বাণিজ্যার্থে দ্ীপান্তর প্রস্থান করিল। 

এক দিবস অনঙ্গমঞ্তরী গবাক্ষদ্বার দিয়! রাজমার্গ 
অবলোকন করিতেছে এই অবমরে দৈবযোগে কমলা- 
কর নামক এক সুকুমার ত্রাক্ষণকুমার তথায় উপস্থিত 
হইল । উভয়ের নয়নে২ আলিঙ্গন হইলে পর পরস্পর 
পরস্পরের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল । ব্রাহ্গণ- 
কুমার নিকাম ব্যাকুল হইয়া গৃহগরমন পুর্ববক প্রি 


বিংশ উপাখ্যান | ১৮১ 


বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদন! নিবেদন করিয়া 
বিচেতন ও শয্যাগত হইল । তাহার সখা উশারাহ্- 
লেপন চন্দনবারি সেচন সরসকমলদলশযা ও জলার্দ্র 
তালবৃত্ত সঞ্চালন দ্বার| শুশ্রষ! করিতে লাগ্িল। 

এ স্থানে অনঙ্গমঞ্জরীও অনঙ্গশর প্রহাঁরে জর্জরি- 
তাঙ্গী হইয়। ধরীশয্যা অবলম্বন করিলে তাহার সখী 
সবিশেষ জিজ্ঞাস! দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়] প্রবোঁধ 
দানচ্ছলে অনেক ভত্সনা করিল। তখন সে কহিল 
সখি আমি নিতীন্ত অবোধ নহি কিন্ত মন আমার 
প্রবোধ মানে না | নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শর 
প্রহারে আদি জর্জরিত হইয়ীছি। আর যাঁতনা সন্ত 
হয় না। যদি সেই চিস্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার 
তাহা হইলেই গ্রীণ ধারণ করিব নতুবা আত্মঘাঁতিনী 
হইব। 

ইহা] কহিয়। অনঙ্গমঞ্জরী অঞ্রুপুর্ণ নয়নে অত্যায়ত 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল । তখন তাহার 
সহ্‌চরী কালবিলম্ব অন্থচিত বোধ করিয়া কমলা করের 
আলয়ে গমন গুর্ধক তাহাকেও স্বীয় সহচরীর ভুল্যা- 
বস্থ দেখিয়। মনেং বিবেচনা করিল ছুরাস্মা কন্দর্পের 
কিছুই অসাধ্য নাই। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই 
সমানরূপে কুস্থমময় শরাঁসনের আজ্ঞাকারী করিতে 


পারে । অনন্তর কমলাঁকরের নিকটে উপস্থিত হইয়া 
১৬ 


১৮২ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


কহিল অর্থদত্তশেঠের কন্য। অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করি- 
তেছে যে তুমি তাহার প্রাণ দানকর। কমলাকর 
গুনিয়। তহক্ষণাৎ গাত্রোথান করিল এবং কহিল 
আপাততঃ তুমি এই অশ্ৃতায়মান মনোহর বাক্য দ্বার! 
আমার প্রাণ দীন করিলে। 

পরে সহচরী কমলাকরকে সমভিব্যাহরে লইয়] 
অনঙ্গমঞ্জরীর আঁবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিল সে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে । কমলাঁকর হ] প্রেয়সি 
বলিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুক্বক ভূতলে পতিত 
হইল ও তৎক্ষণাৎ প্রীণত্যাগ করিল । 

অনন্তর অনজমঞ্জরীর গৃহ জন এই সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া উভয়কে শ্মশানে লইয়। এক চিতায় 
অগ্লিদাঁন করিল। দৈবযোগে অর্থদভের জামাতি] 
মদনদীসও সেই সময়ে শশুরালয়ে উপস্থিত হইল 
এবং নিজ ভার্ষ্য। অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনিয়! 
হাহাকার করিতে উদ্ধাশ্াসে স্মশীনে শিয়া জ্বল- 
চ্চিতায় ঝম্প প্রদান পুর্বক প্রাণ ত্যাগ করিল | 

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই 
তিনের মধ্যে কৌন ব্যক্তি অধিক ইক্ড্রিয়ব্শ। রাজ] 
কহিলেন মদনদীস। বেতাল বলিল কি প্রকারে । রাঁজা 
কহিলেন তাহার স্ত্রী পর পুরুষে অন্ুরাগিণী হইয়! 
বরহে প্রাণ ত্যাগ করিল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণে 


একবিংশ উপাখ্যান । ১৮৬ 


বিরাগ জন্মিল না। প্রত্যুত তাহার বিয়োগে প্রাণ 
ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়। অশ্মি প্রবেশ করিল । 
ইহা শুনিয়! বেতাল ইত্যাদি 


সপ 9€৩+৮- 
একবিংশ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 

জয়স্ল নগরে বিষস্বামী নামে এক ধর্শীতা ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। উহার চারি প্রত্রছিল। এক জন দুযুতা- 
সত্ত দ্বিতীয় লম্পট তৃতীয় নির্লজ্জ চতুর্থ নাস্তিক। 
ব্রাক্মণ পুক্রদের অসদ্যবহাঁর ও কদাঁচাঁর দর্শনে অতি 
শয় বিরক্ত হইয়! এক দিবস চারি জনকে একত্র করিয়! 
এইরূপ ভর্খসনা করিতে লাগিলেন । 

যে ব্যক্তি দৃযুতক্রীড়ীয় আসক্ত হয় কমলা ভ্রান্তি 
ক্রমেও তাহার প্রতি দুষ্টিপাত করেন না। ধন্মশাস্তে 
লিখিত আছে নাঁসাকর্ণচ্ছেদন পুর্বাক গর্দতে আরোহণ 
করাইয়া দৃূযুতকারিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। 
দ্লুতাসক্ত ব্যক্তি হিতীহিত বিবেচনা ও ধন্সধর্্মজ্ঞীন 
শূন্য হয়। ধর্ম্মনন্দন রাঁজা যুখিষ্ঠির দ্যুতাসক্ত হইয়। 
সমস্ত সামাজ্য ও আপন ভার্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁরাইয়। পরি- 


১৮৪ বেতাল পঞ্চবিংশতি । 


শেষে বনবাঁস ছুঃখে কাল যাঁপন করিয়াঁছিলেন। আর 
যে ব্যক্তি লম্পট হয় সে্ুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ 
করে। লম্পটের বারাক্গনান্থরাগে সর্বস্বন্ত করিয়। 
পরিশষে চৌর্যাবৃত্তি অবলম্বন করে এবং গুরূপদেশ 
বিষসদৃশ বোঁধ করে। ফলতঃ লম্পট ব্যক্তির সত্ব শীল 
'আচাঁর বিচার নিয়ম ধন্ম সমস্তই নষ্ট হয়। আরে 
ব্যক্তি নির্লজ্জ তাহাকে ভৎগনা করা বা উপদেশ 
দেওয়া অনর্থক । তীহাঁর লোকনিন্দাঁর ভয় থাকে না 
এবং গহির্তি কন্ম করিয়াঁও ঘুণা বোধ হয় না। ফলতঃ 
এবস্বিধ ব্যক্তির যত ত্ুরায় মৃত্যু হয় ততই মঙ্জল। 
আর যেব্ক্তি পরকালের ভয় না করে দেবতা ও গুরু- 
জনে শ্রদ্ধীবান নাহয় এবং সনাতন বেদাদি শাস্ে 
আঁস্থাশুন্য হয় সে অতি পাষণ্ড । তাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিলেও অধন্ম আছে | লোকে প্রজ্ত 
প্রার্থনীয় জপ তপঃ দান ধ্যান ব্রত উপবাসাদি করে। 
কিন্ত আমি কায়মনোবাক্যে তৌমাদের মৃত্যু প্রার্থনা 
করিতেছি । 

পিতার এই প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত খ্ৃণা জন্মিল | তখন 
তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল বাল্যকাঁলে বিদ্যা 
ত্যাসে উদাঁস্য করিয়াছিলাম তাঁহাঁতেই আঁম'দিগের 
এই ছুর্বস্থ। ঘটয়াছে। অতএব এক্ষণে বিদেশে গিয়] 
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বিদ্যাত্যাস করা উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চারি 
জনেই নানা দেশে ভ্রমণ প্রব্বক অল্লকীলমধ্যে সমস্ত 
বিদ্যায় পারদশী হইল । শ্রতাঁগমন সময়ে পথিষধ্যে 
কোন স্থানে দর্শন করিল এক চশ্মকার সৃত ব্যাত্ত্রের 
মাংস ও চন্ম লইয়া প্রস্থান করিল কেবল অস্থিসকল 
স্কঁনে২ পতিত রহিল। 

তাহাদিগের এক ব্যক্তি অস্থিসজ্ঘটনী [বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়াছিল সেমক্স প্রভাবে সমস্ত অস্থি এক স্যানস্য 
করিয়। বানরের কঙ্কাল সঙ্কলন করিল । দ্বিতীয় ব্যক্তি 
মখৎসসঞ্জননী বিদ্যা দ্বার সদয় দেহে মাংস জন্মাইয়! 
দিল | তৃতীয় চন্মসংযৌজনা বিদ্যা জানিত সে 
তষ্প্রভাঁবে ব্যাদ্রের সর্ধ শরার চন্ম দ্বারা আচ্ছাদিত 
করিল। চতুর্থ ব্যক্তি মৃত সপ্তীবনী দারা শার্দলের 
প্রাণ দান করিল। বাত হিৎআ জন্য তঙ্ক্ষণহ গাত্রো- 
থাঁন করিয়া তাহাদের চারি জনেরই প্রাণ সংহার 
করিল । 

ইহ] কহিয়] বেতাল জিচ্ঞ'সা করিল মহারাজ এই 
চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক নিবা,দ্ধি। রাজ। 
কহিলেন যে ব্যক্তি জীবন দান করিল ঘেই সর্বাপেক্ষা য় 
অধিক নির্কাদ্ধি। 

ইহা শু ন্য়। বেতাল ইত 


রঙ 


দ্বাবিংশ উপাখ্যান । 


-ক৬৯৪69৩ ৮৮৮ 


বেভাঁল কহিল মহারাজ 

বিশ্বপুর ঘগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন |. 
তিনি এক দিন মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন এক্ষণে 
বাদ্ধক্য বশতঃ আমার শরীর শীর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল জীর্শ 
হইয়াছে কিন্ত ভোগাভিলাষ পুর্ব পেক্ষা প্রদীপ্ত হই- 
তেছে। আমি পরকলেবরগ্রবেশনী বিদ্যা জাঁনি অতি- 
এব এই জরাজীর্ণ ভোগাক্ষম রি পরিত্যাগ করিয়া 

কোন যুবশরীরে প্রবিষ্ট হই । তাহ হইলে কিয়ৎকাল 
অনায়াসে অভিলাধান্থরূপ নংসারের স্রখ সস্তোগ 
করিতে পরিব। কিন্তু সহস| এই দেহ ত্যাগ করিয 
দেহান্তরে প্রবেশ করিলে আমার এই অভিগ্রায়ের 
পুকাশ সম ীবন।। অতএব প্রথমতঃ যোগাঁভ্যাসচ্ছলে 
পরিবারের নিকট বিদায় লইয়। বন প্রবেশ করি পরে 
তথা হইতে আপন অতিপ্রায় সম্পন করিব । নারায়ণ 
মনে২ এইরূপ সঙ্কল্ল করিয়! পুক্র পৌন্র ছুহিতৃ দৌহিত্র 
কলত্র আদি সমস্ত পরিবার একত্র করিয়! | তাহাদের 
সম্মখে কহিতে লাগল দেখ আমি এতাঁৰৎ কাল 
পর্যান্ত সংসারাশ্রমে বদ্ধ থাকিয়া বিষয় বাসনায় 
আসক্ত হইয়া বৃথা কালযাঁপন করিলা। এক দিন 


দ্াবিংশ উপাখ্যান । ১৮৭ 


এক মুহুর্ভের নিমিত্তেও পরকালের হিত চিন্ত। করি 
নাই) এক্ষণে আমার শেষদশা উপস্থিত। অতএব 
অভিলাষ অরণ্য প্রবেশ পুর্ধক যোগীভাীস দ্বারা তন্থ- 
ত্যাগ করি । ফলত৪ঃ আমার আর এক ক্ষণ্রে নিমি- 
তেও এই মায়াময় অকিঞ্িৎকর সংসারে থাঁকিভে 
বাসনা নাই | অতএব তোমরা এঁকমত্য পুর্ববক 
অনুমতি কর নিন্মম ও নিঃসঙ্গ হইমা মোক্ষপথের 
পথিক হই। 

নারায়ণ এইরূপ কপটবাক্যে পরিবারের নিকট 
বিদায় লইয়া বন প্রস্তান করিল। পরে তথায় বৃদ্ধ দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ঘুবশরীরে এ্রবেশ পুর্বাক 
বিষয় ভিলা ষ পুর্ণ করিতে লাগিল । কিন্তু মহারাজ 
পুর্ব দেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পুর্বঙ্ছণে সে রোদন 
করিয়। পরদেহ প্রবেশ কালে বিকসিত আসো হাস্য 
করিয়াছিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি ইহাঁর রোদন ও 
হাঁসের কারণ কি। রাঁজ। বিক্রমাঁদিত্য কহিলেন শুন 
বেতাল পুর্ঝকায় পরিত্যাগ করিলেই বনু কীলের বনু 
বত্তেব পরিবারের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাঁকিল ন| 
'অতএব তাহাদের মমতায় ম্বপ্ধ হইয়া রোদন করিয়া 
ছিল। আর পরশরীর প্রবেশ সম্পন্ন হওয়'তেই ভোগ- 
পথ অকণ্টক হইল তাঁহাঁতেই আহ্কবাঁদিত হইয়| হাস্য 
করিয়াছিল । 

ইহ] শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি 


ভ্রয়োবিংশ উপাখ্যান | 
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বেতাল কাহল মহারাজ 

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ক্রাক্গণ ছিলেন | 
তাহার ছুই পভ । তন্মধ্যে এক জন ভো'জনবিলাসী 
অর্থাৎ অন্ন ব্ঞ্ীনে যদি কোন ব্যতিক্রন থাকিত তাহা 
অত্যন্ত দুঙ্ছের হইলেও সে সে অন্ন ভোজন করিতে 
পারিত ন। দ্বিতীয় শষ্যাবিলাসী অর্থাৎ শয্যায় কোন 
প্রকারে কোন বিঘ্ঘ হইলে তাহাতে ভাহাঁর নিদ্রা 
হইত না। ফলতঃ এই এক এক বিষয়ে তাঁহাঁ দঃ 
অনন্যসাঁধারণ নৈপুণা ছিল । এই লোৌকাতীত চতুরত। 
লোকপরম্পরায় তত্রত্ নরপতির কণগেচর হইলে 
তিনি তাহাদের তভ্তদ্ণের পরীক্ষার্থে অত্যন্ত কৌতুকা- 
বিষ্ট হইলেন এবং ছুই জনকেই নিজ রাজধানীতে 
আহ্বান করির। জিজ্ঞীসিলেন তোমরা কে কোন 
বিষয়ে চতুর । 

অনন্তর তাহারা আপন২ং পরিচয় প্রদান করিলে 
রাজা প্রথমতঃ ভোঁজন বিলাঁসির পরীন্ষণর্থে পাচক 
ত্রাঙ্মণকে ডাঁকাইয়া নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি 
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প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন । পাক রাঁজীজ্ঞান্- 
সারে সাঁতিশয় যন্ত্র সহকারে চর্ব্য চুষ্য লেহা পেয় প্রভৃতি 
_ জক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়! ভূপতিসনীপে সংবাঁদ করিল। 
রীজা ভোঁজনবিলাঁসিকে সেই সমস্ত ভক্ষণ করিবার 
অবদেশ করিলে সে ভোঁজন স্থানে উপস্থিত হইল এবং 
আসনে উপবেশন মাত্র গাত্রোথান করিয়া রাঁজসমীপে 
গ্রত্যাগমন করিল । 

রাজ] জিজ্ঞাস! করিলেন কেমন পর্যাপ্ত ভোজন 
হইয়ীছে। সে কহিল না মহারাজ আমার ভোজন 
করা হয় নাই | রাজা জিজ্জাসিলেন কেন। সে কহিল 
মহারাজ অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে । বোঁধ করি 
শ্মশীনসন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তগ্ুল পাক করিয়া- 
ছল । রাজা শুনিয়। উন্মভ্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোঁধ 
করিয়া কিঞ্চিৎ হাসা করিলেন এবং এই ব্যপার 
গোপনে রাখিয়া ভাগারিকে ভাকাইয়া সেই তণ্ডলের 
বিষয়ে অন্থসন্ধীন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভাগ্ারী 
সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ অস্থসন্ধীন করিয়া নরপতি 
গোৌঁচরে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ অমক গ্রামের 
স্মশান সন্গিহিত ক্ষেত্রজাত ধানো এ তগুল প্রান্ত 
হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া অত্রান্ত চঘতকৃত হইলেন 
এবং ভোজনবিলাসির অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া 
কহিলেন তুমি যথার্থ ভৌজনবিলাসী বট। 


১৯০ বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ 


অনন্তর এক স্থুশৌভিত শয়নাগাঁরে ছুপ্ধফেননিত 
পরম রমণীয় শষ্য প্রস্তুত করাইয়1 শয্যাবিলাঁসিকে 
শয়ন করিতে আজ্ঞ। দিলেন । সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন 
করিয়৷ রাজসমীপে আ'সিয় নিবেদন করিল মহারাজ 
এ শষ্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ আছে তাহা 
আমার অতিশয় ক্রেশকর হইতে লাগিল অতএব শয়ন 
করিতে পাঁরিলাম না। রাজ শুনিয় অতিশয় চমত্কৃত 
হইলেন এবং স্বয়ং শয়নাগাঁরে প্রবেশ করিয়া অন্গে 
ষিয়| দেখিলেন শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক কেশ 
পতিত আছে। তখন তাহার শ্রতি অত্যন্ত সম্ভষ্ট 
হইলেন এবং বারম্বার প্রশংসা করিয়! কহিলেন তুমি 
যথার্থ শয্যাবিলাসী বট । অনন্তর তাহাঁদিগের ছুই 
জনকে যথোচিত পারিতোধিক গ্রদাঁন পুর্বক বিদায় 
করিলেন । 

ইহা কহিয়| বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ 
উভয়ের মধ্যে কোন জন অধিক প্রশংসনীয় । রাঁজা 
কহিলেন আমার মতে শয্যাবিল।সী। 

ইহ]! শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি 


চতুর্তিংশ উপাখ্যান । 


বেতাল কহিল মহারাজ 
কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশন্ম! নামে এক পরম ধান্মিক 
ব্রা্ষণ ছিলেন। তিনি অনেক দেবতার আরাধনা 
করিয়া বহুকালের পর এক পুভ্র পাইলেন। এ পুত্র 
অল্পকীল মধ্যে সর্বশীস্ত্রে সুপঞ্ডিত হইল এব অনন্য- 
কন্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া নিরন্তর পিভৃসেবা করিতে 
লাশগিল। এ বালক পঞ্চদশবর্ষ বয়তক্রম কালে কাল- 
গ্রীমে পতিত হইল । তাহার পিতা মাতা প্রথমতঃ 
যঞ্পরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন । পরি- 
শেষে অগ্নিসংস্কারার্থে গ্রামৌপান্তবর্তি শ্মশানে লইয়। 
গিয়। চিত রচনা করিতে লাগিলেন। 
এক বৃদ্ধ যৌগী বহছুকালাবধি এ শ্মশীনে ধোগাঁ- 
ত্যাস করিতেছিলেন | তিনি পঞ্চদশবধাঁয় ব্রাঙ্গণ- 
কুমারের মৃত দেহ পতিত দেখিয়1 মনে২ বিবেচনা করি- 
লেন আমার এই প্রাচীন দেহ জরায় জীর্ণ ও শার্ণ 
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হইয়া কার্য্যাক্ষম হইয়াছে । অতএব এক্ষণে এই যুব- 
দেহে প্রবেশ করি তাহ! হইলে বহুকাল যোগাভ্যাঁস 
করিতে পরিব! এই বলিয়| জগদীশ্বরের নাঁম স্মরণ 
পূর্বক সেই শরীরে প্রবেশ করিলেন। 

ব্রাহ্গণকুমার ততক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠঠিল। 
যজ্ঞশন্ম1 পুজ্রকে এত্যাগতজীবিত দেখিয়া প্রথমতঃ 
প্রফুল্লবদনে হাস্য করিলেন কিন্তু এক নিমেষ পরেই 
পুনর্ধার পুর্ব বিষধবদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইহ কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসিল মহারাজ ব্রাহ্মণ 
পুজরকে পুনজ্জঁবিত দেখিয়! হুষ্টমনে হাস্য করিয়। ঝি 
কারণে পরক্ষণেই রোদন করিলেন বল। রাঁজা কহি- 
লেন ব্রাঁক্গণ পুক্রকে পুনজ্জীবিত বোধ করিয়! প্রথমতঃ 
আহ্লাদ ও হাস্য করিলেন। কিন্তু তিনি পরশরীর- 
প্রবেশনী বিদ্যা জাঁনিতেন তত্প্রভাবে পর ক্ষণেই 
জানিতে পারিলেন পুভ্র জীবিত হয় নাই যোঁগির 
প্রবেশ দ্বারা এইবূপ হইয়াছে । অতএব রোদন 
করিলেন! 

ইহ শুনিয়া] বেতাল ইত্যাদি 


পর্চবিংশ উপাখ্ণান। 


বেতাল কহিল মহাঁরাঁজ 

দক্ষিণ দেশে ধর্মপুর নামে এক নগর আছে । 
তখাঁয় মহাঁবল নামে এক মহাবল পরীক্রান্ত নরপতি 
ছিলেন। এক প্রতিপক্ষ রীজা চতুরঙ্জিণী সেনা লইয়! 
রাঁজধানী অবরোধ করিলে পর রাজা মহীবল স্থীয় 
সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহকারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া 
অশেষ প্রকারে প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাঁখিলেন। 
কিন্ত পরিশেষে স্থপক্ষ সৈন্য সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
নিতান্ত নিরুপায় ভাঁবিয়। মহিষী ও তনয়াকে সমভি- 
ব্যাহীরিণী করিয়া অরণ্য প্রয়াণ করিলেন। কিয়দুর 
গমন করিয়া তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেন। 
তখন রাঁজ1 মহিষী ও তনয়াকে সন্নিহিত তরুতলে অব- 
স্থিতি করিতে কহিয়। স্বয়ং ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণার্থে 
অরণ্যের অনখিকদুরবর্ত্তি এক নগরে প্রবিষ্ট হইলেন । 

সাঁয়ংকাল উপস্থিত হইল | রাজা প্রত্যাগত 
হইলেন না রাঁজমহিষী ও রাজকুমারী রাজার অনা- 
গমনে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়। অত্যন্ত বিষনমনে নান] 
প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই দিবসে কুখ্ডি- 
নাধিপতি রাঁজ। চন্দ্রমেন আপন জ্যেষ্ঠ পুজ্রকে সঙ্গে 
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লইয়া সেই কীননোদেশে মৃগয়ায় আসিয়াছিলেন। 
তাহারা তাদ্শ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসস্ভীবিত নর- 
চরণচিহ্র দর্শন করিয়। বিস্ময়ীন্বিতচিত্তে অশেষ প্রকার 
কল্পন। করিতে লাগিলেন । পরিশেষে পুংবিলক্ষণ 
লক্ষণাি দ্বারা স্্রীলৌকের পদচিহ্ন নিশ্চয় হইল । 
রাজা কহিলেন চরণ চিহ্ত দ্বারা অনুমান হইতেছে ছুই 
রমণী অচিরে এই স্থীন দিয়া গমন করিয়াছে । অতএব 
চল চারি দিকে অন্বেষণ করি। 

পিতাপুজ্রে কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে 
করিতে সায়ংকীলে দেখিতে পাইলেন এক তরুমুলে 
ছুই পরমস্ুন্দরী নারী অবিরলবিগলিতজ্লধারাঁকুল 
লোঁচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত যথবিরহিত 
ক্ররীযুগলের ন্যায় প্রগ'ঢ় উৎকণ্ীয় কাল যাঁপন্‌ করি- 
তেঁছে। অনন্তর প্রণয়গর্ভ সন্তাষণ পুর্কক তৎকাঁ- 
লোচিভ সান্তুন গ্রদীন করিয়! রাজ। রাঁজকন্যাকে 
লইলেন এবং রীজকুমার রাজমহিষীকে গ্রহণ করি- 
লেন। 

ইহা! কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এই 
ছুই স্ত্রীর পুত্র জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ 
হইবেক বল। রাজ। বিক্রমাদিত্য স্থিরচিভে বহুক্ষণ 
চিন্তা করিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে ন1 পারিয়! 
মৌনীবলম্বন করিয়। রহিলেন। 


উপসংহার 
সপ (৩০৯ 


অনন্তর বেতাল কহিল মহারাজ আমি তোমার 
অধ্যবসায় সাহস ও বীরত্ব দর্শনে অতিশয় সন্তষ্ট হই- 
ফ্াছি। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি অব- 
থান পুর্কবক শ্রবণ কর। 

যে যৌগী তোমাকে শবানয়নার্ধে প্রেরণ করিয়াছে 
সে কুস্তকারকুলোড্ডভব। তাহার নাম শীন্তশীল। আর 
এই যে শব দেখিতেছ ইহা! ভৌগবতীর অধিপতি রাজ 
চন্দ্রভান্থুর মৃত দেহ। শান্তশীল আপন যোগ সিদ্ধির 
নিমিত্ত অনেক কৌশলে চক্দ্রভা্গর প্রাণ বধ করিয়া 
প্রীয় কৃতকার্ষ্য হইয়। আছে। এক্ষণে তোমার প্রাণ 
বধ করিতে পাঁরিলেই উহার সম্পর্ণরূপে প্রয়োজন 
সিদ্ধি হয । অতএব আমি তোঁমাঁকে সাবধান করিয়। 
দিতেছি । যোগী গুঁজা সমাপন করিয়৷ কহিবেক 
নহারাজ সাঞ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর। তদন্সারে তুমি 
প্রণত হইলে সে তৎক্ষণাৎ খড় প্রহার করিবেক। 
অতএব তুমি প্রণাম ন| করিয়। কহিবে আমি সমস্ত 
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প্রথিবীর সমাট কোন কালে কাহাঁকেও দণ্ডবহ প্রণাম 
করি নাই ও কেমন করিয়। দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয় 
তাহাঁও জানি না। আপনি কৃপা করিয়। দেখাইয়া 
দিলে প্রণাম করিতে পারি। অনন্তর সে যেমন ভূমিষ্ঠ 
হইয়| প্রণাম করিবেক তুমি ততক্ষণীৎ খড়ন প্রহার 
দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিবে এবং চন্দ্রভীন্থ ও 
শান্তশীল উভয়ের মৃত দেহ তৈলকটাহে নিক্ষেপ 
করিলে শান্তশীলের সম্পুর্ণ যোগফল পাইয়া নিরু- 
দ্বেগে অখণ্ড সামীজ্য করিতে পারিবে । সে ব্যক্তি 
আঁততায়ী। আততায়ির গ্রাঁণদণ্ডে পাঁতক নাই । 
৩০ খলিয়। বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহির্গত 
হটয়।-আ্স্থানে প্রস্থান করিল। রাজা সেই শব লইয়া 
মীপে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত সন্ভষ্ট 
পঞ্জার বছপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
পীবনদীন পুর্বক সেই সত শরীর বলিপ্রদাঁন 
টপ এবং পুজার অন্যান্য অঙ্গ সমপন করিয়। 
ক কহিলেন মহারাজ সাক্টাঙ্গ প্রণাম কর তো- 
তাপরৃদ্ধি ও অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক। রাজ 
্য স্মরণ করিয়| কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিবিনয়ে 
টরিলেন মহাশয় আমি উক্তপ্রকার প্রণাঁষ 
রিরিভিতিনি না। আপনি গুরু কৃপা করিয়া দেখায়] 
টন 1 পরে যোগাঁ রাঁজাঁকে প্রণাম শিখাইবার 










উপসংহার । ১৯৭ 


নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডব পতিত হইলে রাজা 
বেতালের উপদেশান্থসারে খড্নাঘাত দ্বারা তাহার 
শিরশ্ছেদ করিলেন । 

দেবতার! রাজার সাহস দর্শনে সন্তষ্ট হইয়া ছুল্ছতি- 
ধ্বনি ও পুষ্পবৃ্টি করিতে লাগিলেন । দেবরাজ বিমান 
হইতে অবতরণ পুর্বক রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন 
মহারাজ আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি বর, 
প্রার্থনা কর | রাজা অনিমিষসহ্ক্রন্য়নৌপলক্ষিত 
কলেবর দর্শনে দেবরাঁজ নিশ্চয় কবিয়া আপনাঁকে 
কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং কহিলেন আঁপনকার 
প্রসাদে প্রথিবীতে আমার আর প্রার্থয়িতব্য নাই । 
তথাপি এই মাত্র প্রার্থন! করি যেন আমার এই বৃত্তান্ত 
সমক্তসংসারে প্রসিদ্ধ হয়। ইক্দ্র কহিলেন; মহাঁরাঁজ 
যাবৎ চন্দ্র ক্ুর্য্য পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল অবস্থিতি 
করিবেক তাবশকা'ল পর্যন্ত তোমার এই বৃত্তান্ত নিঃ- 
সন্দেহ প্রসিদ্ধ থাকিবেক | 

এইরূপে রাঁজাঁকে বর এপ্রদ।ন করিয়া দেবরাজ দেব- 
লোক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজ! মন্ত্র প্রয়োগ 
পুর্বক উভয়ের মৃত দেহ তৈলকটাহে নিক্ষেপ করিবা- 
মাত্র ছুই বীরপুরুষ উপস্থিত হইল এবং কৃতীঞ্লি 
হইন্ভা নিবেদন করিল মহারাজ কি আঁজ্ঞ| হয়। রাজা 
কহিলেন আঁমি যখন২ স্মরণ করিব তোমরা আমার 


১৯৮ বেতাল পঞ্চবিংশাতি | 


নিকটে উপস্থিত হইবে । তাহারা যাহা আদা মহা- 
রাজ বলয় প্রস্থান করিল | রাজ বিক্রমাদিত্যও 
চরিতার্থ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজধানী গ্রত্যাগমন পুর্বক 
নবরত্ুমধ্যবন্তী হইয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন ও 

প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । | 


সম্পর্ণ 
চি 


